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ভুমিকা 


গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রেরণায় ভারত সংকল্প গ্রহণ করেছে।ে, 
দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে" সকল 
নাগরিকই যেন উন্নতির সমান অবকাশ ও সুযোগ পায়। দেশের 
নবীন আশা ও নতুন নতুন প্রয়োজন আরে সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ করবার 
জন্যে সঙ্গে-সঙ্গেই দেশে শিক্ষাপ্রণালীর নতুন করে পুনর্গঠনের, 
এক বিরাট পরিকল্পনা! আরম্ভ হয়েছে । সকলের জন্ে স্ুযোগ- 
স্বিধার সমীকরণ ও শিক্ষাপ্রণালীর পুনর্গঠনের উদ্দেস্টে যে-সমস্ত, 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থখানিতে সংক্ষিপ্তভাবে তার 
বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি। আশা করি যে, সংক্ষিপ্ত হলেও 
এ-বিবরণ পাঠককে এই জমস্ত ব্যবস্থার বিষয়ে বায ধারণ! 
দেবে। 

স্বাধীনতা-লাভের প্রাকালে দেশের শিক্ষা-পরিস্থিতি ও স্বাধীনতা" 
লাভের পরে সে-পরিস্থিতিতে যে-পরিবর্তন ও উন্নাতি হয়েছে 
প্রথম অধ্যায়ে তার আভাস দেওয়ার পরে বাকী অধ্যায়গুলিতে 
শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতে কি কি পরীক্ষা ও নিরীক্ষা সুরু 
হয়েছে তারই বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। ভারতে 
বুনিয়াদি-শিক্ষার ধীরে ধীরে যেভাবে বিকাশ হচ্ছে, প্রাথমিক 
শিক্ষার স্তরে তার প্রসারের সম্ভাবন প্রচুর এবং সমস্ত পৃথিবীর 
শিক্ষাবিদের জন্যই তার বিশেষ মূল্য আছে। বয়ন্বশিক্ষার ক্ষেত্রে 
ভারতে যে-নতুন পরিকল্পন। ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে অস্থান্ত দেশের 
পক্ষেও তার তাৎপর্ধ কম নয়। শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু 
ভারতে বিশেষ কোন নতুন পরীক্ষা হয় নি। অন্যানস্ত দেশে এ- 
ধরনের শিক্ষা যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে ভারতে তাঁরই 
পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। শিল্প-বাঁণিজ্া-শিন্দীর ক্ষেত্েই ভারতে 
সাম্প্রতিক বিকাশের পরিমাখ সবচেয়ে বেশি। কিন্ত? তা সন্ত 
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এ-ক্ষেত্রে নতুন কোন পরীক্ষার পরিচয় নাই বলে বর্তমান গ্রন্থে তার 
বিষয় আলোচনা করিনি । 

এই বইটি লিখতে বহু লোকের কাছ থেকে অনেক সাহাষ্য 
পেঁয়েছি। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের খণস্বীকার সম্ভবপর নয়। 
মন্ত্রণীলয়ের সহকমিগণ এবং রাজ্যশিক্ষা-অধিকারগুলির কাছে বন্থ 
তথ্য, তত্ব ও ভাত্তের জন্য আমি খনী। অবশ্য এই বই-এ প্রকাশিত 
সব মতামতই আমার নিজন্ব এবং তার দায়িত্বও আমার । বিশেষতঃ 
এই মতামতগুলির জন্য ভারত সরকার ও বিশ্ববিগ্ঠালয় গ্রান্ট স্‌ 
কমিশনকে কেঃনভাবেই দায়ী করা চলবে না। 

বিভিন্ন সময়ে ভারত, ইউরোপ এবং আমেরিকার সাময়িক 
পত্রাদিতে ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে-সব প্রবন্ধ 
লিখেছি বর্তমান গ্রন্থ-রচনায় সেগুলির বহুল পরিমাণে ব্যবহার 
করেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু পুরানো রচনা সংশোধিত ও 
পরিবতিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় পুরোপুরি গুনলিখিত 
হয়েছে । বই-এর অস্তভূর্ত কোন প্রবন্ধই বর্তমান আকারে পুর্বে 
প্রকাশিত হয় নি--একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। তা 
ছাড়া, একসঙ্গে প্রকাশ করার ফলে প্রত্যেকটি লেখাই অপর 
লেখ! থেকে তার মতের স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং নজির সংগ্রহ 
করেছে। এটি বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশনার দ্বারা হয় না। যদি এই 
লেখাগুলি পাঠককে, বিশেষ করে বিদেশের পাঠককে ভারতের 
শিক্ষাপ্রচেষ্টার অমিত উদ্দীপনা, প্রাণশক্তি এবং বৈচিত্র্যের আভাস 
দেয় তবে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। 
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স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতের সামনে বন কাজ দেখা রা 
ভাব মধ্যে একট প্রধান হচ্ছে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ও বিস্তার 
খন লনা হল শিক্ষার বয়স হলেই যাতে সব ছেলেমেয়ে অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষার স্বযোগ পায় তাব বাবস্থা করা । কিশোর-শিক্ষাব 
এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনা এবং 
বাবস্থাও করা! হল । তাছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চভর শিক্ষা-বাবস্থাকেও 
নতুন করে গড়ে তোলার আয়োজন করা হতে লাগল। শিল্প ও 
কৃবির উন্নতির জন্য বঙ্ঞান ও কারিগরা শিক্ষার দ্রুত প্রসারের 
ব্যবস্থাও বাদ পুড়ল না। জাতিব সাংস্কৃতিক জীবনের সমৃদ্ধির 
দিকেও দৃষ্টি রাখা হল। তাই শিল্পকলার বিচিত্র রূপের উজ্ভীবন ও 
পুষ্টির জন্চে দরকার হল সবকারী পোষকতার। বিদেশী শাসনের 
আমলে বহু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ গিয়েছিল 
বিচ্ষিন্ন হয়ে, মুক্তির পর আবার সে-সন্বপ্ধ পাতিয়ে নেয়া দরকার 
বিবেচিত হল। যে-সব দেশের সঙ্গে আগে কোন সম্পর্ক ছিল না 
সেখানেও সম্পর্ক পাতানো হল। ব্রিটশ শাসনের প্রায় ছুশো 
বছর ধরে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পক প্রায় একান্তভাবে সীমাবদ্ধ 
ছিল গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে । কিন্তু স্বতন্ত্র ভারত তো বৃহত্তর জগং 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একধারে কুকড়ে পড়ে থাকতে পারে না। 

স্বরাজ লাভ করার পর ভারত তার সংবিধান রচনা করে নিলে । 
সে-সংবিধান হল গণতান্ত্রিক । তাতে এই বিধান বিধিবদ্ধ হল ষে, 
চোদ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়ের শিক্ষা হবে বিনা বেতনে, আর, 
তা হবে বাধ্যতামূলক। নির্দেশ হল ষে, এই নীতি স্বীকৃত হওয়ার 
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দশ বছরের ফেতর একে কাজে পরিণত করতে হবে । পরাধীন 
যুগে ভারতবাসীদের শতকরা ১৫ জনেরও শিক্ষার এমন সুযোগ- 
সুবিধা ছিল না; এই কথা মনে করলেই বুঝতে পারা যাবে স্বাধীন 
ভারতের সবজনীন শিক্ষার ব্যবস্থ! কতট! যুগান্তকারী । এ-কাজ 
তো? এমনিতেই কঠিন: তার ওপর আবার কতকগ্চলো! বিপধয় এসে 
একে 'কঠিনতর করে তুলেছিল। স্বরাজ-লাভের জন্য দেশকে চরম 
মূল্য দিতে হল দেশ ভাগ করে। এই দেশ-ভাগের ফলে জীবন- 
যাত্রার ধারা হয়ে গেল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন  লক্ষ-লক্ষ লোক হল ছিন্নমূল, 
উদ্বাস্ত-“হল শবণাথথী। পুৰ ও পশ্চিম পাঁঞজাবের ভেতর ১ কোটি 
লোকের বিনিময় হল। এই অসংখ্য বান্তহার৷ মানুষের পুনবাসনের 
জন্যে ভারতকে হার রসদ-সম্পর্দ ব্যয় করতে হল। এহ সমস্যার 
সমাধান হতে না হতেই পথিবীর আথিক অবস্থার গতিকে ভারতীয় 
মুদ্রামানের দাম গেল কমে । তাব ফলে দেখা দিল মুদ্রাপ্ষীতি € 
সামগ্রার অভাব । বরাজ-লাভের শ্রধম পাঁচ বচরু হয় অবুষ্টি নয় 
অতি বুষ্টি হয়াতেও ভরানক আনটন আর টানাটানিতে কাটল । 
বিদেশ থেকে এত খাদক আমদানি করতে হল যা কোন কালে করতে 
হয় নি। এই-সব অনিবাধ কারণেই শিক্ষার উন্নতি মাশানুবধপ 
হতে পেল না। 

ভারতের সরাজ-লাভের পর দেশ-ভাগের জলে রাজনীতিক, 
অর্থনীতিক, এবং আরও নানা অস্ুবিধা সাময়িকভাবে দেখা দিলে 
একটা বিষয়ে খুব উল্লেখষোগা সাফল্য পাওয়া গেছে । সে 
হচ্ছে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতের সঙ্গে একাবিধান। 
ইংরেজ আমলে এগুলিকে ভারত থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল । 
তার জন্টে তখন ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের ভারতের জীবন- 
যাত্রার একা ছিল না। তখন “দশায় রাজ্যগুলি খব পিছিয়ে ছিল, শুধু 
রাজনাতিক ব্যাপারে নয়, অর্থনীতিক ব্যাপারেও । কিন্তু সবচেয়ে 
বেশি পিছিয়ে ছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাবিষয়ে। আর 
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শিক্ষা-সংক্কতিতে পিছিয়ে ছিল বলেই সামাজিক ক্ষেত্রেও ছিল 
পশ্চাদ্বতাঁ। অবশ্য দু-একটা বাজো যে এর ব্যতিক্রম ছিল 
তা মানি। তবে, মোটের নাথায়। বেশর ভাগ রাজে 
অনগ্রসরতার জন্যে সারা ভারতের অগ্রগতি তাতে ব্যাহত হয়েছিল 
বিলক্ষণ। তন্ত্র ভারতে এই বাজাগুলোকে আবার মুক্ত-মিলিত 
কর সমগ্র ভারতের অচ্ছেছ্ক অংশ করে নেয়া হল। অনেকগুলো 
কড়া মিলিয়ে যেমন একটা শিকল হয় তেমনি আনেক প্রদেশ ও রাজ্য 
মিলিয়ে আমাদের এই বিশাল, বিচিত্র ভারতবধ | শিকলের একট! 
কড়। মরচে-পড়া, অপোক্ হলে গোটা শেকলটাউ অশ্জ ভয়ে যায় 
হারতের একটা বাজাও দুবল হয়ে থাকলে সে-দুবলতার ছেশায়াচ 
লাগবে সমগ্র ভাবতেই । এখন সমগ্র ভারতেক সঙ্গে দেশীয় 
বাজাগুলো যুক্ত হওয়া স্ত্িপ্া এই হল যে এদেব বলনা? এ রুগ্নতা 
সারিয়ে ফেলতে পাবলেই পুর্ণ ভারতবষ হবে শক্তি সামথো, 
শিক্ষারকুটিতে প্রাণপ্রদীপু, হব উন্নতিলাক্ষিত । 

ভাবের মানবসআাজের কোন-কোন অংশের বন্যুগবাহিত 
স্থবিরতা « নানা অন্যায় অন্ববিপা দুর করে এগিয়ে চলার সমান 
স্থযোগ-গ্রবিধার বিধান দেয়া ইসেছে এ একই উদ্দেশে । ভারতীয় 
মানব-সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের" বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের! 
যাতে আগেকার সামাজিক, অখূনীতিক শরস্থুবিধার কারনে শিক্ষা 
ও জটান-লাভে বঞ্চিত ন। থাকে, বরং যাতে বিশেষ স্বযোগ পায় তার 
বিধান রয়েছে সংবিধানে : এই লক্ষ্যেই সামাজক শিক্ষার ব্যাপক 
প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে । খালিক « নারীদের শিক্ষার স্বযোগ করে 
দেবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে । এর ফলে ১৯৪৭_৪৮ থেকে 
১৯৫৪-র ছ"সাত বছরের ভেতর নারীদের শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে 
হয়েছে প্রায় ডখল। 

আর-একটি উপায়ে মস্ুবিধাগ্রস্ত মানুষদের শিক্ষাক্ষেত্রের 
স্থযোগ সমান করে দেবার; ব্যবস্থা হয়েছে। তা হচ্ছে বৃত্তি। 


৪ নয়া ভারতের শিক্ষ। 


ভালে ছাত্রদের তো বহু-রকমের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হয়েছেই, গরিঝ 
ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোকেদেরও শিক্ষাগ্রহণের নানা স্ুযোগ- 
সুবিধা করে দেয়া হয়েছে। তপশীলী জাতি ও উপজাতিগুলির 
ইস্কুলের ছাত্রদেব অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং বৃত্তি দিয়ে 
শিক্ষায় উৎসাহিত করছে রাজ্য সরকারগুলি। কলেজী শিক্ষার 
ক্ষেত্রে ভারত সরকার তাদের জন্যে কতগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে । 
১৯৪৭ থেকে ১৯৫১-এর ভেতর প্রদভ বৃত্তি হয়েছে ভিরিশ গুণ। 
১৯৫৩---৫৪-তে এব টাঁকার পরিমাণ ছিল ৬২ লক্ষ টাকা। ১৯৫৪- 
৫৫-তে এই খাতে দশ লক্ষ টাকারও ওপর খরচ করার কথা। 

শিক্ষার সব উন্নন্কি শেষ অবধি যে শিক্ষকদের গুণের ওপর নিওর 
করে_ একথ। এখন প্রায় সকলেই বুঝছেন। গত পঞ্চাশ বছর ধরে 
শিক্ষকদের সামান্িক ও আথিক অবস্থা দিন দিন হীন হয়ে এসেছে। 
দ্বিতীয় মহাসমরেব সময় সে-অবনতি তো চরমে ৪পীছেছিল। 
যাদের কোথাও কোন কাজ জুটত না একমাত্র তারাই এসে 
জুটতেন শ্রিক্ষকতা কবতে। দেশনেতারা বুঝতে পারলেন, দেশের 
উন্নতি নির্ভর করে তকণদের গুণাগুণের ওপর * আর তরুণদের 
গুণাগুণ অপেক্ষা করে ভালো-ভালো শিক্ষকের শিক্ষাকে । কিন্ত 
প্রয়োজনীব যাঁকিছু তা ১৯৯৭-এর মাগে পর্যন্ত তো তারা করতে 
পারেন নি। 

মাত্র ১৯৪৭-এর প্র থেকেই এবিষয়ের প্রচেষ্টা শুরু হয়। 
শিক্ষকদের মাইনের হার ভালো করা হয়, কোন-কোন ক্ষেত্রে তা 
বাড়িয়ে দেয়! হয় চার-পাচ গুণ। কিন্তু তা সত্তেও মাইনে এমন 
দাড়ায় নি যাতে যথার্থ শিক্ষক হবার উপযুক্ত মানুষ শিক্ষকতার কাজে 
ব্রতী হতে পারেন। শিক্ষকদের মানমধাদা ও আ'ত্মপ্রত্যয় বাড়াবার 
ব্যবস্থাও কিছু-কিছু হয়েছে । এই সেবার রাষ্ট্রগতি-ভবনে প্রাথমিক 
বিদ্ভালয়ঞগুলির শিক্ষকদের বিশেষ আদর-অভ্যর্থন জানাবার ব্যবস্থা 
কর! হয়েছিল। তাতে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী ও 
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ভারতের শিক্ষা-মন্ত্রী। মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গ্ুলির প্রধান শিক্ষকদের 
মধ্যে থেকে বাছাই-করা কয়েকজনকে নিয়ে শোভন পাঁবতা পরিবেশে 
আলোচনা-অধিবেশন কর! হয়েছিল গ্রীষ্মাবকাশে । সারা ভারতেরু 
বিশ্ববিচ্ালয়গ্লির অধ্যাপকেরাও সমবেত হয়েছিলেন সিলেবাস, 
পাঠধারা এবং নান। শিক্ষাসমস্তা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে 
সংক্ষেপে বলা যায় যে সবস্তরের শিক্ষকরা যাতে দেশের শিক্ষা ও 
সমাজের নিয়ম-নীতি-গঠনে অংশ নিতে পারেন তার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
একথা অবশ্য এখানে স্পীকার করতে হবে যে যথার্থ উপযুক্ত 
শিক্ষাব্রতী শিক্ষকের দল পেতে হলে এ-বিষয়ে আক অনেক কিছু 
করতে হবে। 

১৯২১ সাল থেকে শিক্ষা প্রাদেশিক সরকারের বিষয় বলে গণ্য 
হয়ে আসছে। প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ভার পরিচালন- 
ব্যবস্থার জন্য এ সরকারের কাছে দাঁয়]।। জনগণের নিবাচিভ মানুষ 
এই শিক্ষামন্ত্রী । স্পাধীন ভারত তার সংবিধানে 'গ-ব্যবস্থার কোন 
পরিবর্তন করে নি। শিক্ষার ছু'ট গুরুত্বপূর্ণ দিক ছাঢা সব স্তরের 
শিক্ষাই এখনও রয়েছে রাজ্য সরকারের কর্তৃন্বে। আর গুরুত্বপূর্ণ দিক 
হ”টি হচ্ছে বিশ্ববিষ্ভালয়ী ও কারিগরী শিক্ষা | এই দ্ু-রকমের শিক্ষার 
শ্যোগ-ম্থবিধার ব্যবস্থায় ও পরিচালনায় যাতে একা ও সহযোগ 
থাকে, যাতে শিক্ষার মান খুব উচু ধরনের হয় তাৰ অন্তে এগুলির 
দায়িত্ব সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকাবের ওপর চাপিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক 
ও কারিগরী শিক্ষার খরচ খুব বেশি : তাই, একই বিষয়ে দো-তরফা! 
খরচ যাতে না হয় তার বাবস্থা থাকা দবকার। এই কারণেই 
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার দায়িত হক্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের । 

কিন্ত সাধারণভাবে শিক্ষা গাজ্য সরকীরের বাবস্থাধীন হলেও 
এবং এবিষয়ে কোন বিধিগত অধিকার না থাকলেও অবস্থাগতিকে 
ও জরুরী দরকারের দাবিতে শিক্ষার সব অঙ্গের উন্নতির দিকে দৃষ্টি 
রাখতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে । শিক্ষাই ভবিষ্যৎ বংশীয়দের 
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মনোভাব গড়ে তোলার উপায়। সারা দেশের লক্ষ্য, উদ্দেশ্ট এবং 
অবস্থায় যাতে একা থাকে তা করা দরকার । শিক্ষা দ্বারাই তা 
, বেশ ভালে করে হতে পারে । কেন্দ্রীয় সরকার যে উপদেষ্টা ও 
এক্য-বিধাঁয়ক শক্তিরূপে কাঁজ করছে তার কারণ তিনটি । এক,-__ 
রাজ্য সরকারগুলির অর্থকৃচ্ছতার দরুন শিক্ষার নানা পরিকল্পন। 
কার্করী করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, ভাই আঁখিক আন্ুকুলা- 
লাভের আশায় নির্ভর কনে থাকতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর । 
ছুই,_সব রাজোর মধো আদান-প্রদানের মধাস্থ প্রতিষ্ঠানবপে 
কাজ করার মতো শক্তি ও সুবিধা কেন্দ্রীয় সরকারেরই আছে। 
তিন,__কেন্দ্রীয় সবকার ও বাজা সরকাবগুল একই রাজনীতিক 
দলের নিদেশে চালিত হওয়ায়ও প্রাদেশিক সরকারগুলির স্তুবিধ। 
হয়েছে, বিশেষ করে, পণ্ডিত নেহরুর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তি 
থাকার জান্যে। 

আইনের দ্রিক থেকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকাব রাজ্য সরকারগুলির 
ওপর চাপ দিতে পারে না, শুধু উপদেশ দিতে পারে। কেন্ত্রীয় 
সরকারের আথিক সাহাষা না নিয়ে পাবলে কোন রাজা সরকার তাঁর 
নির্দেশ না মানতেও পারে । কিন্ত তাতে করে সারা দেশের শিক্ষা- 
নীতিতে একা ও সমন্বয় না হতে পারে বলে এই অসুবিধা কাটিয়ে 
ওঠার বাবস্থা করা হয়েছে । “কেন্দ্রীয় শিক্ষাঁউপদেষ্টা পর্ষৎ গঠন 
তারই ফল। এতে রাজা সরকারগুলির শিক্ষা-মন্ত্রীর। হচ্ছেন সভ্য, 
তাছাড়া এতে থাকেন কয়েকজন শিক্ষাবিশেষবিদ। কেন্দ্রীয় 
সরকারের শিক্ষামন্্া তার সভাপন্তি। এই পধৎংএর গৃহীত 
সিদ্ধান্তগুলি কি কেন্দ্রীয়, কি প্রাদেশিক, কোন সরকারই অমান্ 
করতে পাবে না। 

“সবভারতীয় কারিগরী শিক্ষা-সংসদ” এবং হালে গঠিত “বশ্ব- 
বিষ্ভালয় দান কমিশন" কারিগরী ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে 
এরকমই কাজ করে থাকে । এন্ছু'টি ক্ষেত্রে যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
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বিধি-সংগত, সংবিধান-সম্মত ক্ষমতা আছে সে-কথা তো আগেই 
বলা হয়েছে । তাছাড়া, এই ছৃ"টি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শে কেন্দ্রীয় 
সরকার মোট মোটা টাঁক। দেবার ব্যবস্থা করে থাকে । এই পর্ষৎ- 
সংসদগুলির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। সারা ভারতের শিক্ষাব্যবন্থায় 
যাতে শৈথিল্য, বিশৃঙ্খল! না আসতে পারে, বরং যাতে সংহতি ও 
ংসক্তি থাকে, তার চেষ্টা করা এগুলির কাজ। আব সে- 
বিষয়ে এদের স্বতন্ত্র নিদিষ্ট ক্ষমতাও দেয়া আছে। 

ভারত সরকারের পরিকল্পনা পরিষদ" প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সার! 
ভারতে শিক্ষার আদর্শ ও মান-বিষয়ে একা এ সংগতি রক্ষা করে 
চলার আর জোর পাওয়া গেল। ভাবতের সনত্র সংবিধানের 
নিদেশক নীতিগুলি যদি কার্ধকবী করতে হয় এক সকল মানুষের 
জীবন-্।ন উন্নত করতে হয় তবে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সামগ্রস্থয 
করে চলা চাঁহ। এই প্রতীতির ওপব প্রনিচিত হল পরিকল্পনা 
পরিষদ । প্রতিষ্ঠার পর থেকে পরিষদে কাক হল সারা 'ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পদ, পুজি ও মানবিক শক্তিসম্পদ সম্বন্ধে হিসেব- 
নিকেশ কবে ঠিক করা কেমন করে চাদের স্রমিতসফল ব্যবহার 
করা যায়। এর জন্তে পরিষদকে জাতীয় কমক্ষেত্রের সব দিকের 
একটা চৌহদ্দি ছকে নিতে হল। প্রয়োজনের মাপে আমাদের 
সম্পদ কম। তাই কোন্‌ কাজগুলো! আগে করা দরকার তা ঠিক 
কবে নিয়ে প্রাপ্ত সামগ্রী-সম্পদের যথার্থ ও সার্থক বাবহার করার 
দিকে দৃষ্টি রাখতে হল, দেখতে হল যাতে সবচেয়ে জরুরী জিনিস- 
গুলোর চাহিদা আগে-আগে মেটানো হয়। যাতে একই বিষয়ে 
ছ-ছ্'বার অর্থবায় হয়ে অপচয় না হখ্,। এবং যাতে সবস্তরে সবত্র 
কাধস্থচীসমূহের সহযোগ-সংগতি থাকে লক্ষ্য রাখতে হল সেদিকেও। 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষাবিষয়ক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে 
একটা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রোগ্রাম করতে হল পরিকল্পন। 
পরিষদকে । শিক্ষার বিভিন্গ স্তর যে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অঙ্গাঙ্গী 
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ভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং কোন-এক অংশের উন্নতি ব্যাহত হয়ে থাকলে যে 
অপর অংশের উন্নতি বিদ্বিত হতে বাধ্য, পরিষদে স্পষ্টভাবেই তা 
স্বীকৃত হল। ভারতের বিভিন্ন অংশের শিক্ষার মান ও অবস্থা যে 
একরকম নয়, তাই ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় শিক্ষাবিষয়কে প্রোগ্রামের 
কিছু তফাৎ রাখা দরকার--একথাও পরিষদ বুঝল। তাঁর 
জন্ব্ে তাকে ঠিক করে নিতে হল--কোথায় কাক আগে শ্বরু করতে 
হবে, কোন লক্ষো পৌছতে হবে, কেননা, তা নইলে যে দেশের 
সবাঙ্গীণ পরিকল্পনার কাজে সংগতি আসবে না। তাহলে নিশ্চয় 
বুঝতে পারা যাচ্ছে যে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা দেশের সবত্র শিক্ষার 
লক্ষ্য, উদ্দেষ্ত ও মান-বিষয়ে একা ও সংগতি আনতে আঁয়াস 
করবেই । 


৯ 

স্বাধীনতা-লাভের পর আমাদের দেশ শিক্ষার নানা স্থানে কা 
কী উন্নতি হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দেয়া যাক এবার । 
১৯৭৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছ"' থেকে সাত বছরের ছেো.ল- 
মেয়েদের অধ্যে শতকরা তিরিশ জনও শিক্ষা নিত কিনা জন্দেত । 
“পাচ বছরের ভেতব তার ছাত্রসংখ্য। বেড়ে হল শতকরা ১০ জন, 
তার পর আরও বেড়ে চলেছে । ১৯৪৮-এর ৩১শে মাচ পযন্ত 
ভারতীয় সংবিধানে বণিত ক-রাজোর এলাকাগুলিতে প্রাথমিক 
পাঠশালার সংখ্যা! দাড়িয়েছিল ১,৪০১০০০ | ১৯৩-র ৩১শৈে মাচ 
তা হল প্রায় ১৮০,০০০ । এই রাজ্যগ্চলিতে লোকসংখ্যা বেড়েছিল 
৪৬ লক্ষ । অপর শ্রেণার রাজ্যগুলির শিক্ষাব্যবস্তার পাক হিসাব 
না পাওয়া গেলেও মোটামুটি একথা বলা যায় যে ১৯এ৭-এর 
আগে এদের অনেকগুলোতেই শিক্ষার কোন স্ুনির্ধারিত ব্যবস্থা 
ছিল না শিক্ষাবিষয়ক পরিসংখ্যান তো ছিলই না। এই জায়গা- 
গুলোতে এখন শিক্ষার প্রসার হয়েছে অনুপাতে অনেক বেশি। 
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১৯৫৩-রর ৩১শে মার্চ সারা ভারতে প্রাথমিক পাঠশালার সংখ্যা 
হয়েছিল ২:১০১০০০১ আর ছাত্রসংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষেরও ঢের 
বেশি। 

কিন্তু শুধু যে সংখ্যাতেই শিক্ষার উন্নতি হয়েছে তা নয়, শিক্ষার 
ণগত উন্নতিও বড়ো কম হয় নি। প্রাথমিক স্তরে আগে শিক্ষা! 
ছিল অনেকটাই পুথিগত এবং অব্যবহারিক। এখন সেখানে 
ধীরে-ধীরে ঠাই নিচ্ছে জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা। বুনিয়াদী শিক্ষার 
নল কথা হল এই যে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ থাক। চাই ; 
সে-শিক্ষা। হবে সমাজে প্রয়োজনীয় কোন কাজকে কেন্দ্র করে। 
এই শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী নীতি হল এই যে পঠন-পাঠনের বিভিন্ন 
বিষয়গুলিকে আলাদা-আলাদা করে দেখলে চলবে নাঃ তাদের 
মধোকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও এক্য কোথায় তা বোঝার ও 
বাঝাবার চেষ্টা করতে হবে । এই স্তর থেকেই ছাত্রদের শেখাতে 
হবে সামাজিক জীবনে সহযোগিতা করে বেঁচে-থাকার নীতি। 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি বুনিয়াদী শিক্ষার এই নীতি 
গ্রহণ করেছেন। তাই সবত্রহ দেখা দিয়েছে পরিবততনের কাজ। 
আরও শিক্ষাবিস্তারের সুবিধার জন্যে হাতে নেয়া হয়েছে শিক্ষক- 
শিক্ষণের এবং মুখ্য পরিকল্পনাগ্ুলোকে কাধকরী করার কাজ। 
বুনিয়াদী পাঠশালার সংখ্যাও বেড়েছে ; তবে যে-পরিমাণ অগ্রগতি 
এতে হওয়। বাঞ্চনীয় ছিল ততটা হয় নি। হয় নি যে তার কারণ 
যথার্থ শিক্ষিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব । 

১৯৪৭-এ প্রাথমিক পাঠশালার ».৬১,০০০ শিক্ষকের ভেতর 
শতকরা ৫৮২ জন শিক্ষণ পেয়েছিলেন । শিক্ষণ-শিক্ষালয়গুলিতে 
শিক্ষক-ছাত্রদের সংখ্যা বরে ৪০১০০০-এরও কম ছিল। ১৯৩৫-এর 
মধ্যে তা বেড়ে হল বছরে ৭০,০০০ আগে থেকে যে-শিক্ষণ- 
শিক্ষালয়গলে। ছিল তাদের অনেকগুলোকেই বূপীস্তরিত করা হল 
বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষণ-কাল দেয়া হল 
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কমিয়ে; এমন ব্যবস্থাও কর! হল যাতে মাঝেমাঝে কাজ করে 
এসেও আবার শিক্ষণ নেয়া যায়। কিন্তু তা সত্তেও যে এখনও 
শিক্ষণালয় ও শিক্ষণার্ধাদের সংখ্যা দরকারের তুলনায় কম সে-কথা। ন! 
মেনে, পারা যায় না। 

সব প্রাইমারি ইস্কুলকে বেসিক্‌ ইস্কুলে রূপান্তরিত করতে 
সময় নেবে । তাই তার আগে বর্তমান প্রাথমিক পাঠশালা- 
গুলোকে সম্ভবমতো উন্নত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে । ব্যবস্থা 
এমন হয়েছে যাতে পরে এগুলোকে সহজেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
রূপান্তরিত করা যায়। ছাত্রদের যাতে কর্ম ও নির্মাণশক্তি বাড়ে 
তার জন্থী শিক্ষাবিষয়-ভালিকার ভেতর এরই মধ্যে হাতের কাক্ত 
শেখাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

দেশ যে শিক্ষীবিষয়ে সংবিধানের নিরদেশ-বিধানকে কাজে ফলাতে 
কতখানি তৎপর ও উৎকণ্ঠিত তা বোঝা যায় শিক্ষাধাতে, খরচের 
হিসেবটা জানলে । ১৯৯৮-এর ৩১শে মার্চ পধন্ত ক-রাজ্যগ্চলোর 
প্রাথমিক পাঠশালার উদ্দম্তে ব্যয়ের অঙ্ক ছিল বছরে ১৮ কোটি 
৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩-র এ তারিখে সে অঙ্ক বেডে উঠেছিল 
৩২ কোটি ৯০ লক্ষে। এই সময়ে সারা ভারন্ছেব প্রাথমিক 
শিক্ষাধাতে খরচ হয়েছিল ৪৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা । 

আর ছ?টি বিশেষ উল্লেখ্য ব্যাপারের কথা না বললে ভারতের 
প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেয়া হবে না; সে-পরিচয় থেকে 
যাবে অস্পষ্ট । স্বরাজ-লাভের পর মানুষেরা এখন বেশ অধিকার- 
সচেতন হয়েছেন। তারা এখন চান সন্তান-সম্ভতিদের যোগ্য শিক্ষা 
দিতে। তাই গীয়েগায়ে ইস্কুল গড়বার সাড়া পড়ে গিয়েছে। 
এর জন্তে গায়ের লোকের পরম উৎসাহে টাকা, জমি ও শ্রম দান 
করেছেন। এমন হয়েছে যে একটা জেলায় স্থানীয় লোকেরাই 
৬০০ বিদ্ভাভবন তৈরি করে দিয়েছেন। ১৯৪৭-এর আগে যে-সব 
এলাকায় শিক্ষার স্থযোগ প্রায় ছিল না বললেই হয়, কি, যদি ছিল 
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তে। অতি সামান্থই ছিল--সে-সব জায়গায় শিক্ষার আগ্রহ আরও 
বেশি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি-এলাকার ৩০ 
হাজার মাইল জায়গা জুড়ে কোন ইস্কুল ছিল না ১৯৪৭-এর.আগে। 
১৯৫৩-তে সেখানে ইস্কুল হয়েছে ১,৯০০ । 


শ 


শিশুদের শিক্ষাই জাতির প্রথম কর্তব্য; স্থতরাং তাতেই 
দেশের অর্থবায় প্রথম হওয়া উচিত । শিশুদের বাড়তে সনয় লাগে; 
সে-সময়ের ভেতর পুথিবীর ঘটনাপুঞ্জের কত পরিবর্তন হয়ে যায়! 
১৯৩৭-এ ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ন্তশীসন প্রবন্তিত হয়। ভার 
ফলে এবং গ্রামা অঞ্চলে ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ার দরুন 
জনসাধারণের ভেতর শিক্ষার একটা উদ্দীপ্ত উৎসাহ জাগে । তখন 
বয়ন্ব-শিক্ষার আন্দোলনের ফলে শাক্ষতের সংখ্যা বেশ কিছু 
বাড়ে। কিন্ত পাঁচ বছরের ওপরকাব লোকদের ধরলে " ৯৪১-এ 
শিক্ষার হার ছিল শতকরা ১৪৬। ১৯৫১-তে সে-সংখ্যা বেডে 
হয়েছিল শতকরা ১৮৩ । অবশ্য, একট] প্রচণ্ড বাধার বিষয় ধরতে 
হবে এর মাধ্যে। ১৯৩৭-এর সেই প্রবল উদ্দীপনা দ্বিতীয় 
মহাসমরের কাছে ধাক্কা খেলে। এই লড়াই-এর আঘাতটা সবচেয়ে 
বেশি বাজল ১৯৪১-এর পর। লড়াই-এর বছরগুলোয় শিক্ষার 
স্থযোগ, বাড়া তো দূরের কথা, অনেক কমে গেল। বহু বিদ্যালয় 
তো বন্ধই হয়ে গেল; বয়স্কশিক্ষার প্রচেষ্টাও মাথায় উদল। বয়স্ক- 
শিক্ষার কাঞ্জ আবার শুরু হল সেই ১৯৪৬-এ। তাঁও সে-সময়টা, 
চলছিল ডাঁমাডোলে ; শেষ অবধি তো দেশটাই গেল ভাগ হয়ে । 
এর জন্যে নতুন-করে গড়ার কাজে বাধাবিদ্ব ঘটেছিল বিস্তর । যাই 
হোক, এই কথাটা সতা যে ১৯৪১-এর শিক্ষিতের সংখ্যার চেয়ে 
স্বরাজ-লাভের ঠিক আগের সময়টায় তার সংখ্যা কমে গিয়েছিল । 


১২ নয়! ভারতের শিক্ষা 


স্থতরাং শতকরা ১৪৬ থেকে যে ১৮৩-এ বৃদ্ধি তাকে স্বরাজোন্তর 
যুগের কাজ বলে মনে করা যেতে পারে। 

সথরাজলাভের পর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধ। তো বাড়লই, শিক্ষার্থীর 
সংখ্যাও বেশ বেড়ে গেল। আর শিক্ষার গুণগত দিকেরও যথেষ্ট 
উন্নাতি হল। বয়স্কশিক্ষার কথা ধরা যাক । স্বরাজের আগে বয়স্ক- 
শিক্ষার লক্ষ্য ছিল শ্রধু লিখতে-পড়তে শেখানো । কিন্তু অভিজ্ঞত। 
থকে জানা গেল যে শুধু এই দিয়ে বয়স্কদের মনকে বেশি-কাঁল 
রাখা যায় না, "তাদের মনের আর আঠা থাকে না। এই অভিজ্ঞতার 
আলোকে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির কিছু পরিবততনসাধন করতে 
হল। ভাতে বয়স্ক লোকদের মাপন-আপন কাজের স্ুবিধাকব 
বিষয়ের অবতারণা! করা হল 

ভারত সরকারেব নব-পরিকল্িহ বয়স্ক-শিক্ষা-বাবস্থায় দু'টি দিকে 
দৃষ্টি রাখা হল। যাতে সাধারণ শিক্ষার প্রসার হয়, আবার, বয়ক্ঈদে 
বিচিত্র রুচিশ্রকৃতিরও চাহিদা মেটে তার বাবস্থা করা হল বয়স্ক- 
শিক্ষাকে সম্ভবমতো সফল করে ভোলার জন্যে। এই উদ্দেশ্যে 
সামাজিক শিক্ষার এস্টি পাঁচদফা প্রোগ্রাম ঠিতরি করা! হল। 
এতে জোর দেয়া হল (ক সাক্ষরতা, (খ) স্বাস্থানীতির জ্ঞান, (গ) 
অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতিবিধাযক শিক্ষা, (ঘ) সামাজিক ৪ নাগরিক 
শিক্ষা এবং (ড) মআামোদমূলক শিক্ষা । 

মগেকাঁর বয়স্গশিক্ষাব কার্ধস্চীর সাঙ্গ এব পার্থক্য দেখাবার 
জন্যে এবং বয়স্কদের শিক্ষাবিষয়ে যে সমাজবোপ থাকা একান্ত 
দরকার সেই কথাটা বোঝাবার উদ্দেশে এই প্রচেষ্টাব নাম দেয়া 
হল সামাগিক শিক্ষা । 

১৯৩৭ --৩৯-র বয়স্ক-শিক্ষা-প্রচেষ্টার অভিজ্ঞত। থেকে জানা গেছে 
যে বয়স্কদের রুচিমজি ও প্রয়োজন-অন্ুষায়ী রচিন সাহিত্য-গ্রন্থ না 
থাকলে তাদের শিক্ষার কোক মিমিয়ে পড়ে। তাই ১৯৫*-এর 
প্রথম দিকে ঠিক হল যে সাধারণ মানুষের নতুন শিক্ষার ম্বাদ-পাওয়া 
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মনকে টানতে পারে, নিবিষ্ট রাখতে পারে এমন কতকগুলো পুস্তিকা 
নান! বিষয়ে রচনা করিয়ে প্রকাশ করতে হবে। তা করাও হল। 
হিন্দিতে ১৬০ খানা বই বার করা হল, আর, যে-কোন ভারতীয় 
ভাষায় দেগুলোর অনুবাদ করার ঢালাও মন্রমতি দিয়ে দেয়া তল । 
এ ছাড়া, সম্প্রতি আর-একটা পন্থা! নেয়া হয়েছে । সেটা হচ্ছে এই 
যে নিও-লিটারেট অর্থাৎ নবসাক্ষর বয়স্কদের জন্যে লেখা যে-কোন 
ভারতীয় ভাষার বই যদি অনুমোদিত হয় তাহলে ভার প্রকাশকের 
যাতে ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। উপরন্তু, এই-সব 
প্রকাশিত বই-এর মধ্যে থেকে বাছাই করে কতকগুলিকে পুরস্কার 
দেয়া হবে ফি-বর। কেন্দ্রায় সরকার হিন্দি ভাষায় পাঁচটি খণ্ডে 
«সাইক্লোপিডিআ” বা বিশ্বকোষ গ্রন্থ প্রকাশ করার সংকল্প করেছে : 
এর প্রথম খণ্ডটি তে! ভৈরি হয়েই গেছে । নবসাক্ষরদের জন্যে 
গ্রন্থ রচনা-প্রকাশনার বিশেষ শিক্ষা দেবার মানসে কতকগুলো 
সাহিতা-কারখানা খোলা হয়েছে । এহ ধরনের গ্রন্থ-প্রকাশনে 
কতকগুলি রাজা সরকার তো। এমনই উৎসাহ দেখিয়েছে যা সত্যিই 
খব প্রশংসনীয় । 
ভারতের এই শিক্ষা-বস্তারের চেষ্টা! যে শুধু তার নিজের সমস্যার 
সীমায় সীমিত তা নয়। অনুন্নত, জনশ্রসর দেশগুলিতে জীবন-মাঁন- 
টন্নয়নে শিক্ষার দান সম্বন্ধে সজাগ ভারতবষ রাষ্্রসঙ্ঘের শিক্ষা- 
সমাজ-সংস্কৃতি সংসদের গ্রাম্য বয়স্কশিক্ষা-বিষয়ে আলোচনার এক 
অধিবেশন বসিয়েছিল ভারতে । মৌল শিক্ষা-বিষয়ের কমীঁদের 
শিক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত এক আন্তজীতিক কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ- 
সুবিধাও করে দিয়েছে । সামাজিক 1শক্ষাবিস্তারের উদ্দেস্তে দর্শন” _ 
শ্রবণের সাহায্যে শিক্ষা নেবার উপায়গুলির ব্যবহার বাড়ানো 
হয়েছে। এইজন্যে কম তৈরি করতে হবে বলে মাঝে-মাঝে 
শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়। 
১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪-র মধ্যে ১ কোঠিরও বেশি নিরক্ষর বয়স্ক 


১৪ নয়া ভারতের শিক্ষ। 


লোককে সাক্ষর করা হয়েছে। এ থেকেই সামাজিক শিক্ষার 
উন্নতির কিছু হিসেব পাওয়। যাবে । একথাও আশা এবং আনন্দের 
সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ষে নারীরাও এ-বিষয়ে খুব উৎসাহ নিয়ে সাড়া 
দিয়েছেন। নব-শিক্ষিতদের মধ্যে তাদের সংখ্যাও বলবার মতো । 


৩ 


প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার এবং বয়স্কশিক্ষীর বিস্তার যে খুবই 
প্রয়োজনীয় সেকথা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু একথাও 
অস্বীকার করবার নয় যে মাঁধামিক শিক্ষার অনুরূপ সংস্কার এবং 
প্রসার না হলে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার এবং বয়স্ক-শিক্ষার বিস্তার 
সম্ভব নয়। এই তুই ধারার শিক্ষাৰ জন্যে যে-শিক্ষক দরকার তা 
তো আসবে এ মখধ্যমিক বিগ্ভালয় থেকে । তাছা'ডা, যে-সব ছাত্র 
উচ্চশিক্ষা নেবে তাদেরও তো ভিত-পত্তন হয় সেখানে । তাহলেই 
দেখা যাচ্ছে যে, দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনায় মাধামিক শিক্ষার একটা 
বেশ উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। কিন্তু দ্বুঃখের বিষয়, ভারতের 
শিক্ষা-কাঠামোর সবচেয়ে কমজোর অঙ্গ হচ্ছে এই মাধ্যমিক 
শিক্ষার অংশটি । সংখ্যার দিক থেকে, ১১ থেকে ১৭ বছরের 
কিশোর-কিশোরীদের শতকরা দশ জন এই শিক্ষার সুযোগ পায়। 
স্পষ্টই বোঝা যায় যে বধিষুণ গণতান্ত্বিক দেশের পক্ষে এ-সংখ্যা 
নিতীস্তই কম। আরও দুঃখের বিষয় এই যে শতকরা এই দশ 
জনও বুদ্ধিবৃত্তির যোগ্যতার মাপে বাছাই করা হয় না, হয় পরিবারের 
অর্থসামর্ধ্যের মাপে; অর্থাৎ, যারা ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে 
দিতে পারেন তাদের ছেলেমেয়েরাই পড়তে পারে, ধাদের সে-সামধ্থয 
নেই তাদের ছেলেমেয়েদের পড়বার স্বযোগ বড়ো-একটা মেলে না, 
ত1 যতই বুদ্ধির ধার থাক তাদের । গুণবিচারেও যে এই মাধ্যামক 
শিক্ষার তেমন-কোঁন বিশিষ্ট মূল্য আছে তা নয়। কোন-একটা 
নিদিষ্ট মানের শিক্ষার যে মোটামুটি শেষ হয় এই স্তরে তা-ও নয়। 
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এই পর্বটা যেন উচ্চশিক্ষা-পরের ভূমিকা; যারাই এ শিক্ষা নেয় 
তাদের প্রায় মকলেই অনন্যোপায় হয়েই যেন বিশ্ববিগ্ঠালয়ী শিক্ষার 
মহাসাগরে তরী ভাসায়। তাছাড়া, এশিক্ষা হচ্ছে পুথি-ঘেষা -এনং 
বৈচিত্র্যহীন $ বিভিন্ন প্রকৃতির কিশোর-তরুপদের বিচিত্র প্রবণতাকে 
পোষণ] দেবার ক্ষমতা নেই এর। 

অতএব, কি সংখ্যা, ।ক মান--উভয় দিকেই মাধ্যমিক শিক্ষার 
সতস্কার দবকার একান্ত। একদিকে. বহুসংখ্যক কিশোর-তরুণদের 
সামনে বহৃতর স্বযোগের পথ দিতে হঙ্গে খুলে, অপরদিকে, বিভিন্ন 
প্রকৃতির ছাত্রদের জন্টে শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্রের ব্যবস্থা রাখতে 
হবে। মার, দেশের পল্লী 19 শহর অঞ্চলের নানা প্রয়োজন 
:শটাবার ক্ষপ্ছে দবকার নতুন ধরনের বুত্তিশিক্ষা-নিকেতনের । 

১৯২৭-এর পর থেকে মাধামিক শিক্ষার যে সংখ্যাগত বিস্তার 
খটেছে তাকে আভাবনীয় বললে বোধ করি বাড়িয়ে বলা হয় না। 
১৯১৮-এ ক-রাজ্যগালতে মধ্য 'ও উচ্চ বিগ্ভালয় “য়ে মাধ্যমিক 
বিছ্ঠালয়-সমুহের সংখা? ছিল ১১,০০-রও কিছু বেশি । তার পাচ 
বছর পরে, ১৯৫৩-০৬ সে-সংখা দীডাল ১-১৫০০। স্চ্চ এবং উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিগ্যালয়গ্লোর কথা একসঙ্গে মনে করলে এবিষয়ের 
অগ্রগতি আরও চোখে পড়বে । ১৯৪৮এ এইরকম বিগ্ভালয়ের সংখ্য। 
ছিল ১,০০০-এর'ও কম : ১৯৫২-তে তার সংখ্যা বেড়ে হল ১০,০০০ । 

ছাত্রসংখযাও বেড়েছিল অমনি অবাক হবার মতো । ১৯৪৮শএ 
ক-রাজ্য গুলিতে মধ্যবিগ্ভালয় গুলির ছাত্রসংখ্যা ১০ লক্ষেরও কিছু বেশি 
ছিল। ১৯৫৩-তে তার সংখ্যা হল দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার । উচ্চ 
এবং উচ্চতর মাধ/মিক বিগ্ভালয়সমূহের সংখ্যা ১৯৪৮ সালের ১০ লক্ষ 
৮০ হাজারের জারগায় ১৯৫৩-তে হল ৩* লক্ষ । ১৯৫৪-তে সবরকম 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ছ্রাত্রসংখ্যা হয়েছিল ৬০ লক্ষেরও বেশি। 
যে-সব ছাত্র মাধ্যমক মানের পাঠ সমাধা! করেছিল ১৯৪৮ থেকে 
১৯৫৩-র ভেতর তাদের সংখ্যা হয়েছিল ,ছু'-গুণ। 
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মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে খরচের অস্কটাও উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৮-এ 
ক-রাজ্যগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষায় সাক্ষাৎ খরচ হয়েছিল ১৩ কোটি 
৪০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা । ১৯৫৩-তে তার পরিমাণ হল ২৮ কোটি 
৬০ জক্ষ ৮০ হাজার টাকা । সারা ভারতে ১৯৫৩-তে খরচ হয়েছিল 
৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । 

এই সময়টায় মাধ্যমিক শিক্ষার মানও উন্নত করবার চেষ্টা যথেষ্ট 
হয়েছে । অনেক রাজ্য এ-বিষয়ে নির্দেশ-পরামশ দেবার জনে। 
নিজের-নিজের কমিটিও নিযুক্ত করেছে । কিন্তু, দেখা গেল যে 
এ-রকম টুকৃরো-টুকরো করে কাজ করলে এতে ঈপ্সিত ফল পাওয়া 
যাবে নাঃ একটা সবভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা 
ও সংস্কার হওয়া চাই । তাই ১৯৫২-তে ডক্কুর লক্ষণন্গামী মুদালি- 
অরকে প্রধান করে এক কমিশন বসানো হল। ১৯৫৩ 
কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হল। 

কমিশনের মাত্র কয়েকটি নির্দেশের কথা এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে । মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূণ হতে 
পারে তার জন্তে কমিশনের পরামর্শ হল সে-শিক্ষার কাল একবছর 
বাড়িয়ে দেয়া হোক । যাতে করে ছাত্ররা এই শিক্ষা পেয়ে কাজকণ্রে 
ঢুকে যেতে পারে তাই এনির্দেশ । কমিশনের আর একটি নিদেশ হল 
সিলেবাস অর্থাৎ পাঠক্রম বদলানোর । ছাত্রদের ওপর চাপ না 
পড়ে অথচ পাঠ্য বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকে ভার জন্যে এই নির্দেশ । 
কতকগুলো মুখ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে যতখানি বৈচিত্র্য আন! যায় 
তার নির্দেশ দেয়৷ হল। কমিশনের আর-একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশ 
হল বনুশিক্ষ! বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করার। পরীক্ষা প্রথারও সংস্কার 
করার নির্দেশ হল। 

কোন-কোন রাজ্য কমিশনের নির্দেশিত কতকগুলো কাজ বুদ্ধি 
করে আগে হতেই গত সাত বছরের ভেতর করেছে। বাকিগুলোও 
এখন করা হচ্ছে। অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৌরনীতি, সংগীত, 


হালে 


€ 


ভারতের শিক্ষা ১৭ 


হাতের কাঁজ, কৃষি প্রভৃতি বিষয় “কারিক্যুলম্ অর্থাৎ বিষয়- 
তালিকায় ঢুকিয়ে কিছু সংস্কারসাধন করা হয়েছে। কৃষি, 
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষীর জন্যে আলাদা করে কতকগুলো! নতুন 
শিক্ষানিকেতন খোলা হয়েছে । আর-একট! লক্ষণীয় পরিবর্তন 
হচ্ছে নতুন এক-ধরনের মাধ্যমিক বি্যালয়-প্রতিষ্ঠা। এ হচ্ছে 
“পোস্ট বেসিক" বা উত্তর-বুনিয়াদি বিদ্যালয়। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান-উন্নয়নের চেষ্টার কথাও 
এই সঙ্গে বলা দরকার । শিক্ষকদের শিক্ষণ-লাভের স্বযোগ অনেক 
বাড়ানো হয়েছে । তাছাড়া, একটা নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছেঃ 
ত৷ হচ্ছে-_-কাঁজ করতে-করতে মাঝে মাঝে শিক্ষণ-গ্রহণের যোগ । 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাস চারের মধোই দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা- 
নিকেতন স্থাপন করার কৃতিত্ব জাতীয় সরকারের প্রাপ্য । এই 
নিকেতনের কাজ হল শিক্ষা-বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষক-শিক্ষণ 
সন্বন্ধে নতুন আলো দেয়া । কেন্দ্রীয় শিক্ষানিকেতন শহর-এলাকার 
উপযোগী এক-ধরনের বুনিয়াদি-শিক্ষা প্রবর্তন করবার জন্তে সচেষ্ট । 
এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে বি্ভালয়ের বাবহাধ শাসবাঁব-পত্র ও শিক্ষা 
সহায়ক বিবিধ যন্ত্রপাতি সম্তায় তেরি করতে শেখানো । অল্প 
সাত বছরের ভেতর মাধ্যমিক শিক্ষায় ভারত যে-উন্নতি করেছে 
শুধু ভারতের নয় বিদেশের শিক্ষাবিদ ও বিছ্োৎসাহীদের-ও দৃষ্টি 
আকৰণ করেছে । 
৪ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষায় দেশের প্রথম দরকার হল বতমান 
সুযোগ-স্ুবিধাগুলোর সুব্যবস্থা ও উন্নতি করা। সংখ্যাতেও অবশ্ঠ 
বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে । ১৯৪৭-এর আগে অবিভক্ত ভারতে ইউনি- 
ভারসিটি ছিল ২১টি। দেশভাগের পর শুধু ভারত-রাষ্ট্রেই তা হল 
৩১টি। ১৯৪৮-এ ষে ছাত্রসংখ্য। ছিল ছু'লক্ষ পঁচিশ হাজারেরও কম, 
ত1 ১৯৫৩-তে বেড়ে হল চার লক্ষ পয়বন্টি হাজার । ১৯৪৮-এ ভারতের 
২ 
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“ক'*রাজ্যগুলির গ্রাজুএটের সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার, ১৯৫৩-তে হল 
৫২ হাজার। 

কারিগরি-শিক্ষার খরচ বাদে শুধু বিশ্ববিষ্ভালয় এবং অন্টান্ত উচ্চ- 
শিক্ষা বাবদ “ক"-রাজ্যগুলিতে ১৯৫৩-তে খরচা হয়েছিল ১৬ কোটি 
৪০ লক্ষ টাকা। ১৯৪৮-এ তা ছিল ৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা । সারা! 
ভারতে ১৯৫৩-তে ব্যয়ের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ২১ কোটি ১৬ লক্ষ টাক।। 

বিশ্ববিদ্ভালয়ী শিক্ষার মূল কথাটা হল শিক্ষার মান-উন্নয়ন। 
১৯৪৭-এর আগেও এই শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার কথা শোন। 
গিয়েছিল। বিশ্ববিষ্ালয়ে ভিড় ও অব্যবহারিক কেতাবি-বিদ্ভার 
সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা হচ্ছিল শিক্ষাবিদ্-মহলে । বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
শিক্ষা যে কেবল শহরমুখোঁ, গ্রামীন ভারতের প্রতি যে তা 
উদাসীন--সে-কথাও সমালোচিত হচ্ছিল। ১৯৪৭-এর পর 
বিশ্ববিস্ালয়ী শিক্ষার ব্যাপারটি আগাগোড়া নতুন করে খতিয়ে 
দেখার দরকার অন্তুভৃত হল। তাই অধ্যাপক সবপল্পী রাধাকুষ্ণনকে 
সভাপতি করে ১৯৪৮-এ “ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় শিক্ষা কমিশন; 
নিযুক্ত করা হল। ১৯৪৯-এ এই কমিশনের রিপোর্ট পেশ হল । 

কমিশনের মত হল এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় যে শুধু রাজনীতি 
আর প্রশীসন চালাবার মতো শিক্ষা দেবে তা নয়, শিল্পবাণিজা 
প্রভৃতি নানা কাজকর্শের শিক্ষা দেবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
কারিগরি ও নান বৃন্তি-বিষয়েও উচ্চতর শিক্ষা ও জ্ঞানের চাহিদা 
মেটাবে বিশ্ববিষ্ঠালয়। কমিশন উন্নত উদার উন্ণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করে নি, তবে ভারতীয় বিশ্ববি্ঠালয়গচলিতে বিজ্ঞান, 
নির্নাণবিদ্ভা, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে নানা বিভাগ খোলার ওপর জোর 
দিয়েছেন । কমিশনের মতে ভারতের মতো দেশে কৃষিশিক্ষার 
বিস্তার সবের আগে হওয়া দরকার। কৃষিকলেজগুলি যেন 
সম্ভবপক্ষে পল্লী-অঞ্চলেই খোলা হয়--এই হচ্ছে কমিশনের নির্দেশ । 
এর সুবিধা হবে এই যে, এতে ছাত্ররা পল্লা-অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত 


ভারতে শিক্ষা ১৯ 


হবে এবং গ্রাম্য জীবনধারায় নিজের! অংশ নিতে পারবে। তাছাড়। 
উচ্চশিক্ষা! পল্লীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন--এই অনুযোগেরও খগ্ডন হবার 
উপায় হবে। 

স্বরাজ পাওয়ার আগে ভারতের সব বিশ্ববিচ্ভালয়েরই শিক্ষার 
মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষা । দেশের মুখ্য জ্ঞানীগুণীরা বলতেন, 
এতে করে বেশির ভাগ ছাত্রের ওপর অকারণ একটা বোবা 
চাপানে। হয়। ইংরেজী ভাষাকে ক্রমে সরিয়ে দিয়ে যে তার 
জায়গায় দেশীয় ভাষার ঠাই করে দেওয়া উচিত-_এই ছিল তাদের 
মত। ১৯৪৭-এর পব থেকে ইংরেজী ভাষাকে সরিয়ে ফেলার 
দাবি প্রবলতর হল। এরই এক পরোক্ষ ফল হল বহু আঞ্চলিক 
বিশ্বাবগ্ালয়ের প্রতিষ্ঠা : বলা যায় যে, ১৯৫২-র ভেতর ভারতের 
গ্ধান-প্রধান ভাষার সব অঞ্চলেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। 
শিক্ষাবিদ্গণ এবং মোটামুটি সারা দেশই এবিষয়ে একমত 
হয়েছিলেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন শিক্ষার প্রয়োজন অনুসারেই 
হ€য়। উচিত, বাইরের কোন চাপে নয়। কমিশনের মতামত ও 
নিদেশ শিক্ষাবিষয়ে জনসাধারণের মতামত নির্ধারিত হতে এবং 
শিক্ষার মান উন্নত করতে যথেশ্ সাহায্য করেছিল । 

কমিশনের খুব গুরুত্বপূণণ নির্দেশনিংয়ের মধ্যে একটি ছিল গ্রেট 
ব্রিটেনের এবশ্ববিষ্ভালয় দান কমিটি'র আদর্শে একটি পবিশ্ববিষ্ভালয় দান 
কমিশন" ( ইউনিভারসিটি গ্রান্টূস্‌ কমিশন ) প্রতিজ্ঞা । এই নির্দেশ 
অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রথমে একটি “বিশ্ববিষ্ভালয় 
দান কমিটি গঠিত হল। বিশ্ববিচ্ভালয়ী শিক্ষার মান উন্নত করার 
এবং বিভিন্নপ্রকাৰ শিক্ষার ভেতর সামঞজস্ত স্থাপন করার দায়িত্ব 
কেন্দ্রীয় সরকাবের। এ-দায়িত্ব পালন করতে হলে যে পবশ্ব- 
বি্ভালয় দান কমিটিকে শক্তিশালী করা দরকার_একথা 
সরকার বেশ বুঝতে পাঁরল। তাই এ কমিটিকে আরও কাজ 
93 ক্ষমতা দিয়ে ওকে নতুন করে গড়ে নাম দেয় হল 


রি নয়! ভারতের শিক্ষা 


বিশ্ববিগ্ভালয় দান কমিশন'। এই কমিশন যাতে ভারতীয় 
বিশ্ববিচ্ভালয়গুলোকে অর্থসাহাষা করতে পারে তার জন্টে এর হাতে 
প্রচুর টাক। দেওয়া হল। আশা করা যাঁয় যে, এই কমিশন, সাক্ষাৎ 
না হলেও পরোক্ষ কিন্তু শুভময় প্রভাব দিয়ে বিশ্ববিদ্ভালয়গুলোর 
মধ্যে সহযোগ-পারম্পরিকতার ভাব জাগিয়ে বিশ্ববিগ্ঠালয়ী শিক্ষার 
মান উন্নত করবে । স্বরাঁজ-লাভের পর থেকে যে-নীতিতে কাজ 
চলেছে তাতে গবেষণার কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়েছে। 
বিশ্ববিদ্ভালয় দান কমিশনের" লক্ষ্য হবে এই উন্নতিকে পড়ে যেতে না 
দিয়ে প্রগতির পথে চালিত কর1। 

কমিশনের আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নির্দেশ অনুযায়ী 
ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা-কাজে ম্বযোগ দেবার জন্যো বিজ্ঞান 
ও বিজ্ঞানেতর বিষয়ে নানা বুন্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে । উন্নততর 
গবেষণার জন্যে বিশ্ববি্ভালয়গচলিতে স্বযোগ-ম্তবিধা অনেক” বাড়ানো: 
হয়েছে, আবার অনেকগুলি জাতীয় ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষণাগার « 
খোলা হয়েছে। ল্যাবরেটরিগুলি ন্গাধীন ভারতের মঠ 
সম্ভাবনাময় প্রশংসনীয় কীত্তি। এগুলিকে ঠিক শিক্ষানিকেতন বুল্‌। 
চলে না বটে, তবে, উচ্চতর গবেষণা-পরীক্ষণার এই কেন্দ্রগুলি 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মান তুলে ধরতে যথেষ্ট কাজে লাগবে । 

€ 

বিগত দ্বিতীয় মহাসমরে ভারতের জাতীয় অর্থনীতিক কাঠামোর 
দৌষক্রটি ধর! পড়ল। অবশ্ু, লড়াই-এর টানে শিল্প ও নির্মাণ- 
বিজ্ঞানের কিছু উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু, এ-উন্নতির মূলে এমন কোন 
সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না যাতে জাতির সবাঙ্গীণ বিকাশের উপায় হতে 
পারে; এ হয়েছিল নিতান্তই তখনকার সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার 
জন্যে । 

যুদ্ধ-বিরতির পর দেশকে ব্যাপকভাবে শিল্লায়িত করার কাজ 
হাতে নেয়া হল, কি গেল দেশের ইঠ্রিনিআরিং ও 
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ভারতে শিক্ষা ২১ 


টেকুনিকাল্‌ শিক্ষার কাঠামে। আগাগোড়া বদলে না ফেললে ও-কাজ 
ভালোভাবে করা সম্ভব নয়। তাই “নিখিল ভারত কারিগরি-শিক্ষা- 
সংসদ” গঠন করা হল। এই সংসদের কাঁজ হল কাঁরিগরি-শিক্ষার মান 
উন্নত করার এবং সবস্তরে কারিগরি-শিক্ষা-বিস্তারের উপায় নির্ধারণ 
করা । 
শৃবাজ-লাভের পর এ-কাজের প্রয়োজনীয়তা আরও বিশ্ষেভাবে 
অনুভূত হল। যত দিন যায় ততই বোঝ। যেতে লাগল যে, সবরকম 
ঠবষয়িক উন্নতি নিঞর করে বিজ্ঞান ও কারিগরি-শিক্ষায় দক্ষ কমদের 
৪পর। কি পরিমাণ, কি মান_-দ্ুই দিক থেকেই ইঞ্জিনিজারিং 
ও টেক্নিকাল্‌ শিক্ষার সুযোগ দেশে যা ছিল তান্ডে প্রয়োজন সিদ্ধ 
হত না। ১৯৪৭-১৮-এ ভারতে ইঞ্জিনিআরিং গ্রাজুএট হয়েছিল ৯০০, 
মার কাবিগরি-শিক্ষীয় গ্রাজুএট হয়েছিল ৩০০। উচ্চভম মানের 
ইঞ্জিনিমআরিং শিক্ষার ৪ তাঁর গবেষণা-পরীক্ষণার সুযোগ ছিল 
২সামান্য, আর টেকনোলজি ব। নির্াণবিগ্ঞার হো) প্রায় ছিলই না। 
তাহলে, নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে, এই টেকৃনিকাল্‌ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ভারতকে খুব আল্প সময়ের ভেতর সবচেয়ে বেশি এগিয়ে যেতে হয়েছে । 
এখানে দরকারটাঁও ছিল যেমন বেশি উন্নতিটাঁও হয়েছে তেমনি 
বলবার মতো ' ইঞ্জিনিআরিং এব টেক্নোলজি-_ ছুইএতেই 
গ্র্যাজুএটের সংখ্যা হল তিনগ্ণ। সারা দেশের এই জাতীয় শিক্ষা 
নিকেতনগুলি থেকে বাছাই-করা কতকগুলিকে মোটা-মোটা টাকা 
দেয়া হল ঘরবাড়ি, ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি ও মাজসরঞ্জাম ভালো 
করার জন্যে । শিক্ষকের সংখ্যা বাড়'নোরও ব্যবস্থা করা হল। 
গরিব মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যকল্পে বাড়িয়ে দেয়া হল বৃত্তির 
সখ্যাও। এর আগে টেকৃনিকাল্‌ শিক্ষার অন্যতম ক্রটি ছিল 
ব্যবহারিক শিক্ষার স্বযোগের অভাব। শিল্পবাণজ্যের কর্তৃপক্ষদের 
সহযোগিতায় এই অভাব মোচন করার জন্যে শিল্পশিক্ষণ-বৃত্তির 
পরিকল্পনা! কর। হল। 


২ নয়া ভারতের শক্ষা। 


ভারতের কারিগরি-শিক্ষার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে থাকবে ১৯৫১-তে খড়গপুরে “ভারতীয় কারিগরি-বিজ্ঞানভবন*- 
$র ( ইন্ডভিমান ইন্স্টিটুট. অব. টেকনোলজি ) প্রতিষ্ঠা । প্রধানত 
উচ্চস্তরেব কারিগরি-শিক্ষা) এবং গবেষণাই এর লক্ষ্য, তবু উচ্চতম 
স্তরের করিগরি-শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ এতে থাকবে । শুধু তাই 
নয়, পরিণামে ইঞ্জিনিআরিং এবং টেকনোলজির সব দরকারী বিষয়ের 
শিক্ষা ও গবেষণার সুবিধা থাকবে এতে । রাসায়নিক তাপস্থষ্টি, 
উৎপাদন-কৌশল, নৌ-নির্মাণশিল্প, যন্ত্রবযবহার, এবং শিল্পবিষয়ক 
নির্মাণ-বিষ্চ। প্রভৃতি যে-সব বিষয়ের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এখানে 
সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে । 

বাঙালোরের বিজ্ঞানমন্দিরে আগেই যে-সব বিষয়-বিভাগ ছিল 
সেগুলিকে তো উন্নত করা হয়েছেই, আবার নতুন নতুন বিষয়- 
বিভাগও খোলা হয়েছে। ১৯*৭-এর আগেও এই বিজ্ঞান-মন্দির 
বিশুদ্ধ এবং মৌল বিজ্ঞান-ব্ষয়সমূহের গবেষণীর প্রখ্যাত কেন্দ্রপে 
প্রথিত হয়েছিল । ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২-র মধ্যে এই বিজ্ঞান-মন্দিরের 
নির্মীণবিষ্যা-বিভাগের বিকাশ-পরিকল্লনা রচিত ও প্রায় সমাপু হনাব 
সময় থেকে এটি উচ্চতম মানের নিশ্লাণবিষ্ঠার শিক্ষা ও গবেষণাব 
কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। 

এ-নিষয়ে অগ্রগতির পরিচয়ের জন্যে কিছু হিসেব দেয়া যেতে 
পারে। ১৯৪৭এ নিয়মানের কারিগরি বিগ্ভালয়গুলির ছাত্রসংখা! 
ছিল ১ লাখ; ১৯৫৩-তে তো! হল ১১ লাখেরও কিছু বেশি । আর 
২ কোটি ২৫ লাখ টাকার জায়গায় হল ৬ কোটি ৫৫ লাখ টাঁকা ব্যয়। 
উচ্চমানের বিগ্ভালয়গুলিতেও ব্যয় এমনি মোটা রকমের হয়েছিল। 
এগুলিতে ১৯৪৭-এর ছাত্রসংখ্যা ৪৬ হাজারেরও কিছু কম থেকে 
১৯৫৩-তে হয়েছিল ১ লাখ ১৫ হাজার। ১৯৪৭”এ যেখানে 
খরচ হয়েছিল ২ কোটি টাকা ১৯৫৩-তে সেখানে ৬ কোটি 
টাকা। 
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৬ 

ভারত রিপাব.লিক্‌-এর শ্রিক্ষা-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার এই হল 
একটা মোটামুটি পরিচয়। কিন্তু, এ-পরিচয় অপূর্ণ থাকবে যদি ভারতের 
সাংস্কৃতিক জীবনের কথ কিছু না বলা হয়। কেবল ভারতেই নয়, 
বত্তমান পুথিবীতে সবত্রই শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধির ওপর ঝৌকট! থাকে 
বেশি, কল্পনা-অনুভূতির দিকটি হয় অবহেলিত। মানুষের সত্তার 
টো প্রধান ভাগ আছে 2 একটা হৃদয় অর্থাৎ অন্ুভব-কল্পনার, 
অপরট! মস্তিষ্ক অর্থাৎ চিন্তা-বিচারের | এই দ্টোৌর সমগ্রস চর্চা ও 
সাঁধনাতেই মানব-সন্তার পূর্ণবিকাশের সম্ভাবনা, অন্তত তাতেই 
জীবনের দাড়িপাল্লা সমান থাকে। শুধুমাত্র একট দিকের কটিতে 
মার মপব দিকটার উপেক্ষায় জীবন হয় এককঝোৌকা, আসংগত, 
আস্পচ্ছন্দ ; কাজেকাজেই হয় বিকৃত, বিকট । তাতেই ইওরোপ 
এবং আমেরিকার শক্ষাবিদ্‌ ও চিন্তানায়কগণ জীবনকে এই বিপর্ষন্থি 
থেকে বাঁচাবাব জন্যে শিক্ষার কারিকালম্‌ নতুন করে ঢেলে 
সাজছেন। 

স্রখের বিষয়, ভারতের সংস্কৃতির ধারায় অনুভূতি, ইচ্ছা ও বুদ্ধির 
সমঞ্জস বিকাশের ব্যবস্থা থাকায় তাকে তেমন বিকৃতি-সমন্তায় 
পড়তে হয় নি। তার নানা ধরনের ইৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে কল্পনার 
সচ্ছন্দ লীলার অবকাশ ও সুযোগ আছে। মহাকাব্যের আখ্যানগুলি 
যুগযুগ ধরে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে শীল-পরিশীলনের এবং সৎ ও 
স্থন্দর জীবন-যাপনের | ধর্ম-র্শনের মাঁলোচনায় এবং কথকতায় 
মানুষের বুদ্ধি স্পধিত ও উদ্ধত ন হয়ে শমিত-যমিত হয়েছে । লোক- 
সংগীত, লোক-নাট্য এবং লোক-শিল্লকলার বিচিত্র রূপের মাধ্যনে 
রীতিপ্রথা, লোকজ্ঞান, প্রবচন, কাহিনী, পুরাণ, শাস্ত্র প্রভৃতির মতো 
প্রাচীন ভারতীয় জীবন-সাঁধনার কত জিনিস পুরুষানুক্রমে এসেছে 
বাহিত হয়ে। এই বিচিত্র, সমৃদ্ধ সংস্কৃতির এতিহ্য নিরক্ষর ভারত- 
বাসীদের ভেতরেও ওতপ্রোত অনুন্যত হয়ে আছে। তারই নিদর্শন 
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মেলে পাঁড়াীয়ের মেয়েদের আলপনা সীবন-বয়ন ও সাজসজ্জার 
নানা শল্প-কাজে; মেলে তথাকথিত-শিক্ষা-না-পাওয়া কত নর- 
নারীর নাচে, গানে, অভিনয়ে, তাদের ছড়া-কাটায়, রূপকথা! 
বলায়, জীবন-প্রকাশের এমনি নানান প্রকারে । 

প্রাচীন ভারতের এই ধারা বজায় রাখবার জন্তে ভারত সরকার 
বাষ্্রপতির নামে কতকগুলি পারিতোষিক, পুরস্কার, এবং হয় অর্থ- 
সাহায, না হয় স্বীকৃতি-পত্র দেবার ব্যবস্থা করেছে প্রতিভাশালী 
সংগীত-সাধক, এবং অন্যান্য শিল্পী ও কলাকারকে। নান] দর্শনীয় কলা- 
শেল্লের প্রদর্শনী, নর্তকদলের ন্বত্যানুষ্ঠান এমনি কত বিচিত্র অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে দেশে ; শুধু ভা-উ নয়, বিদেশেও । পক্ষান্রে 
দেশ-বিদেশের শিল্পা ও রূপকারদেব আমন্ত্রণ কবে আানা হয়েছে, 
'ভারতে অনুষ্ঠান করা হয়েছে নানা ললিত-কলার প্রদর্শনীর । 

সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাক্ষর্ষ, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় 
ুলা-চর্চার উৎসাভ ও লালন দিয়ে দেশের সংস্কৃতিকে খদ্ধি দেবার 
জন্যে ভারত সরকার কতকগুলি জাতীয় শাকাদেমি স্থাপন করেছে! 
নত্য, গীত ও নাটকের প্রাচীন সম্পদ এবং ধারা-রক্ষা, আর তার 
নম্বদ্ধির জন্যে ১৯৫৩ সালে “সংগীত নাটক আকাদেমি, স্তাপিত হল। 
১৯৫৪-তে সাহিত্যের জন্যে হল “সাহিতা আকাদেমি'ব প্রতিষ্ঠা । এ 
বছরেই উদ্ঘাটন হল “ললিতকলা আকাদেমি'র। চিত্রকলা, ভাস্কর, 
স্থাপত্য প্রভৃতি চারুকলা এবং অন্যান্য কারুকলা-চ্চা ও গবেষণা- 
কাঁজে উৎসাহ আর সহায়তা করাই হচ্ছে এই আকাদেমির লক্ষ্য । 

মালোচ্য সাত বছরের ভেতর একটি উল্লেখ্য কাজ হচ্ছে ভারত 
সরকারের প্রবর্তনায় প্প্রাচা ও প্রতীচ্য দর্শনের ইতিহাস * গ্রন্থের 
প্রকাশন। অনেক দিক থেকেই কাজটি অনন্য। এই পুস্তকে 
নান্ুষের মানসিক সত্তার অভিব্যক্তি-লন্ধ সর্বজনীন সম্পদ-বৈভবের 
বিষয় নিয়ে দিগ দর্শনী আলোচনা করার পর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 

লগ্ুনের “জর্জ এলেন্‌ ও আন্উইন্‌-- প্রকাশিত 
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দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা! করা হয়েছে । স্বাধীন ভারতের 
প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন এই কাজের 
উদ্যোক্তা । তার এ-প্রচেষ্টার কারণ সন্বদ্ধে তিনি যা বলতেন তা এই 
যে, ইওরোপীয়দের লেখা এইজাতীয় গ্রন্থে যেমন ভারতের সংস্কৃতিক 
অবদান-সম্বন্ধে নামমাত্র উল্লেখ থাকে, ভারতীয়দের লেখ। বইগুলিতেও 
তেমনি শুধু ভারতীয় দর্শনের আলোচনাই থাকে । ফল হয় এই 
যে, সারা ছুনিয়ার মানবজাতির চিত্তরুত্তি ও চিম্তাশক্তির বিকাশের 
বচিত্র ও সমগ্র রূপটা মানুষ দেখতে পায় না; মানুষের সংস্কতি- 
সাধনার ভাগারে কোন্‌ দেশের অবদান যে কীতা জানা যায় না। 
দর্শন-জগতে ভারতের স্থান যে কোথায় তার নিরূপণ হওয়া দরকার। 
এ-দরকার শুধু জ্ঞানের জল্াই নয়, আধুনিক পৃথিবীর পটভৃগিকায় 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংর্থকতা ঠিকমতো! বোঝবার জন্যেও 
বটে। ১৯৫২-তে বইটি বেরিয়েছে এবং পাঠক-সমাজে সাগ্রহে গৃহীত 
হয়েছে। 

স্াধীনতার সাত বছরে যে-সব নানা বুস্তি এবং দেশ-বিদেশের 
ছাত্রদের গাবেষণিক কাজে অর্থসাহায্য করা হয়েছে তা থেকেই 
বোঝ। যাবে ভারতীয়দের অন্যান্ত দেশকে জানবার এবং অন্যদেশীয় 
লোকদের ভারতকে জানাবার আএহ কী-পরিমাণ বেড়েছে। 
সাংস্কৃতিক বৃওদানের পরিকল্পনা অন্নসারে ভারত সরকার ফি-বছর 
৬৬টি ভিনদেশের মান্বদের একশ-টি বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছে । 
আর-একটি পরিকল্পনা হচ্ছে পারস্পরিক বৃত্তিদান-ব্যবস্থা ; অর্থাৎ, 
যে-সব দেশ ভারতীয়দের বুস্তি দেবার বা+স্দা করেছে ভারতও তাদের 
পাল্ট! বৃত্তি দিচ্ছে । আরবি, চীনা, ফরাসী, জার্মান, ইটালিআন্‌, 
জাপানী, কার্সী, রাশিআন, স্পেনিশ, এবং টার্কিশ, ভাষা-শিক্ষায় 
উৎসাহিত করবার জন্যে বৃত্তি দেবার একটি বিশেষ বাবস্থা কর! 
হয়েছে । ১৯৫০-এ "সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-সংসদ' ( ইন্ডিআন্‌ কাউন্াসল্‌ 
অব. কাল্চারাল্‌ রিলেশন্স্‌) নামে এক স্বয়ং-শাসিত সংস্থা গস্ন 


৬ নয়! ভারতের শিক্ষা 
করা হয়। উদ্দেশ্ত হল অন্ঠান্ত দেশের ভাষ সাহিত্য ও শিল্পকলার 
জ্ঞান প্রসারিত এবং পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে, বিশ্ববিদ্ালয় ও সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আবার 
উজ্জীবিত ও সংহত করা । 

রাষ্ট্রসজ্ঘের শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি-সংস্থ'র সদস্য হয়ে ভারত ১৯৪৯- 
এ একটি অস্থায়ী এবং ১৯৫২তে স্থায়ী কমিশন গঠন করে। এই 
কমিশনের ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলি সম্মেলন হয়। ১৯৪৯-এ গ্রাম্য 
বয়স্কশিক্ষা সম্বন্ধে এক আলোচনাসভা বসে! সারা এশিআর 
নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের হিসেব করার 
এবং প্রোগ্রাম করার চেষ্টা এই প্রথম। ১৯৭১-তে “মান্ষের স্বরূপ- 
পরিচয় এবং প্রাচা-গ্রতীচোর শিক্ষা-দর্শন-বিষয়ে আলোচনার জনে' 
একটি গোল-টেবিল বৈঠক বসে: জাতিসমূহের অভ্যন্তরীণ এবং 
আন্তর্জাতিক মন-কষাকষির ব্যাপারে শান্তিস্থাপনে গান্ধীয় নীতির 
প্রয়োগ-বিষয়ে আলোচনার জন্যে ১৯৫৩তে একটি আস্তজাতিক 
অধিবেশন হয়। ১৯৪-র জানুমারিতে ন্ছায়ী ভারতীয় জাতীয় 
কমিশন'এর প্রথম সম্মেলনে এশিয়। এবং আফিকার প্রতিনিধিদের 
আমন্ত্রণ করা হয়। তাতে আণবিক শক্তির সদ্ব্যবহার, আন্তজাতিক 
অ-্বনিবনার সমাধানে গান্ধীয় ভাবধারা, এশিআন্‌ ও আফ্রিকান 
সংস্কৃতি-বিক্তারের প্রয়োজনীয়তা এবং পরথিবীতে বিভিন্ন ভাবধার! 
ও ব্যবস্থার সহ-স্থিতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয় । 

৭ 

এই ভাবে স্বাধীনতার সাতটি বছর কেটেছে শিক্ষাবিস্তার ও 
শিক্ষাপ্রচেষ্টায়। ম্বাধীনতা পাওয়ায় জাতির সামনে দেখা দিল 
নতুন লক্ষ্য, মাথায় চাপল নতুন দায়িত্ব । যে-বিবরণ দেয়া হল ত। 
থেকে নিশ্চয় বোঝা যাবে যে, প্রাক্-স্বরাজ যুগের শিক্ষাব্যবস্থার বনু 
গলদ দূর করে নবজ্াগ্রত ভারতের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন 
কর। হয়েছে। 


ভারতে শিক্ষা ২9 


এই ক'বছরে শিক্ষা বাবদ যা খরচ1 হয়েছে তা থেকেহ কাঁ করা 
হয়েছে আর কী করতে হবে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে । ১৯৪৬-৪৭-এ 
শিক্ষায় সরকারের মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০ কোটি ৫০ লাখ টাক] 
কেন্দ্রীয় বাঁজেট ছিল ২ কোটি টাকার কিছু কম। ১৯৫১-৫২, 
১৯?১-৫৩, ১৯৫৩-৫৪-- এই তিন বছরের বাঁজেটে কেন্দ্রীয় ও রাজা 
সরকারগুলির শিক্ষা বাখদ মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
4৪ কোটি ১০ লক্ষ, ৮২ কোটি ৬০ লক্ষ এবং ৯৩ কোটি ৪০ লক্ষ 
টাকা । শ্শিক্ষায় সরকারী বে-স্রকারী খরচ মিলিয়ে টাকার শৃঙ্কও 
বেশ বেড়েছে । ১৯৭৬-১৭-এ তা হয়েছিল ৪৫ কোটি ১০ লাখ টাকা । 
১৯৫২-৫৩-তে তা আরও বেড়ে হল ১৩৫ কোটি টাকা । ১৯৫৩- 
£৪-তে খরচ হয়েছিল ১৫০ কোটি টাকী। এ থেকে বোঝা যাবে যে, 
শিক্ষা-খাঁতে সরকারী খরচ বেড়েছে চারগুণেরও বেশি, কিন্তু অন্যান্য 
জায়গা? থেকে খরচট]1 এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে নি। 

সে যাই হোক, এসত্বেও অতিসস্তোষের কোন কারণ নেই । 
এবিষয়ে যা করা হয়েছে প্রত্যাশার তুলনায় তা বেশ কম, আর 
বোঁধ হয় ভারতবাসীদের সামর্থোব মাপেও অল্ল। অন্যান্য দেশের 
অনুপ সময় ও অবস্থায় এইজাতীয় তুলনায় ভারতেব কাজের এই 
পরিমাণে লজ্জিত হবার কিছু নেই। তবে একথাও ভূললে চলবে 
না যে, ভারতের এতিন্য ও প্রত্যাশার উপযুক্ত যথার্থ জাতীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থা কার্ষধকরী করতে হলে শিক্ষার খরচা বাড়িয়ে প্রায় তিনগুণ 
করতে হবে। 


সেপ টেম্বর,। ১৯৫৪ । 


দ্বিতীয় অশ্যঠাক্স 
বুনিয়াদি শিক্ষার তত্ব ও ব্যবহারের দিক 


জাতীয় আদর্শ-ব্যবস্থার প্রতিফলন ভয় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায়। 
সাহস করে একথাও বল বায় যে, দেশের ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন- 
লক্ষ্যকে রূপ দেয় শিক্ষা, আবার জীবন-লক্ষ্যও গড়ে তোলে শিক্ষ।- 
বাবস্থা। এ-কথা যে শুধু মান্নষের বেলাতেই খাটে তা নয়, আমর! 
যাদের নিচু থাকের জীব বলি (দের বেলাতেও । তির্ষক্‌ প্রাণীদের 
শবকেরাও বড়োদের আচার আচরণ অনুকরণ করে ভবিষ্যৎ জীবন- 
যাত্রার জন্টেে তৈরী হয়। মানব-শিশুর মানস-গঠনেও অনেকখানি 
কাজ করে এই অমনুকরণ-প্রবৃত্তি; ভবে তার অনুকরণ-প্রবৃত্তিতে 
থাকে সচেতন ইচ্ছাও, শুধুই সহজ আবেগ নয়। এইভাবে শিক্ষা 
নিয়েই মানুষ বয়স্ক জীবনের দায়-দাযিতব-পালনের জন্ে প্রস্তুত হয়। 
এখানেই মানকশিশ্বর সঙ্গে তিধক জীবদের পার্থক্য; মানুষের 
সঙ্জান, স্থপরিকল্লিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পশু-পাঁখীদের আবেগ ও 
পরবুক্তিপ্রধান শিক্ষাব্যবস্থার তফাৎ । 

কোন জীবগোষ্জীর বাষ্টিবিশেষের টিকেথাকার জন্যে দরকার 
পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবেরও পরিবর্তন। 
জীবজগতে এ-ঘটনার বহু নজির মাছে যে, যেখানেই কোন জীবগোষ্টী 
পরিবতিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি 
সেখান থেকেই তাঁদের অবলুপ্তির পথ শুরু হয়ে গেছে । পরিবেশ- 
তৎপরতার অবিরাম প্রয়ামই হচ্ছে বিবর্তনের কথা । মানব-জগতে 
শবস্থাট! এমন-একট। জায়গায় এসে দাড়িয়েছে যেখানে মানুষ আর 
শুধু পরিবেশ-সচেতন হয়েই তুষ্ট থাকতে পারে না; সে এখন চায় 
পরিবেশকেই নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির কাজে লাগাতে । সঙ্জান 
উদ্দেশ্ট-বোধের দ্বারা প্রণোদিত ভার চির-প্রসারণশীল কর্মক্ষেত্র। 


বুনিয়াদি শিক্ষার তত্ব ও ব্যবহারের দিক ২৯ 


তাই সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে দরকার হয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের ; আর, তা আসে নিশ্চিত ভাবেই । 
অন্য-সব সমাজ-সংস্কারকের মতো মহাত্মা গান্ধীও বুনেছিন্ছেন 
শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার না হলে সমীজ-সংস্কারের আশা নেই! কোনু_ 
সমাজ কী দরের তা৷ বোঝা যায় সেই সমাজের মান্রম়ের-গুণাঞণ থেকে। 
উন্নত ধরনের সমাজ গড়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমাজস্থ ব্যক্তিদের 
টন্পত করা । ! একথা এখন বহুবিদিত যে, মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ সময় 
হচ্ছে শৈশব ও কৈশোর | এই সময়টাই খুব নমনীয়, তাই গগবার 
ও গড়ে-ওঠবার পক্ষে বিশেষ সুবিধার । গাদ্ধীজী একথা ভাল্লভাবেই 
জানতেন! তাই, মানুষের এক সহযোগী, সমবাঁয়ী সমাজ গড়ে- 
ভোলার লুন্যে তিনি বুনিয়াদি-শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনা করলেন। 
এ-সম্পর্কে তার কথা হচ্ছে এই 2 “এর মূল লক্ষা হল হাতের 
কাজের মাধামে শিশুদের দেহ, মন, আত্মার সবাজীণ শিক্ষা দেয়া । 
হাতের কাজের নানা পদ্ধতি-প্রণালী শিক্ষা দিতে-দিতে শিশু- 
কিশোরদের অস্ফুট শক্তিগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, আর, তাঁর 
সঙ্গে-সঙ্গেত শেখাতে হবে ইতিত।স, ভূগোল মার আক । 
মানুষ আসলে সামাজিক জীব; সমাজে তাকে বাস করতেই 
হবে। বুনিয়াদি-শিক্ষায় শিশুকে সহযোগী গো্টীর একজন বলে 
মনে করা হয়। এতে বিষ্ভালয়কে দেখা হয় সমাজের একটি 
হতরূপে। তার প্রতিটি শ্রেণী হচ্ছে এক-একটি ছোট্ট সমাজ। 
বিচ্ভালয়কে সমাজ-সংস্তা-রূপে গড়লে কী সুবিধা হয় ?-_-এতে 
নাগরিকতা-শিক্ষার বেশ অনুকূল পাঁধবেশ-স্থষ্টি হয়। শিশু- 
কিশোরের! একই স্বৃত্রে বাঁধা মানুষ বলে মনে করতে শেখে নিজেটেন্। 
এতে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সহযোগিতা১৪ কর্তব্য-বোধ গড়ে 
ওঠে তাদের ভেতর। অপরের কাছে শুধু অধিকার দাবি করলেই 
তো হয় না, নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত-বিষয়েও সচেতন হতে হয় 
মান্ধষকে। আধুনিক যুগের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তি- 


৩৩ নয়! ভারতের শিক্ষা 


স্বাধীনতা । এর নামে মানুষ অনেক সময় পরিবার ও সমাজের 
প্রতি কর্তব্য-দায়িত্বের কথা ভুলতে বসে। বুনিয়াদি-শিক্ষা এই 
কোষ সংশোধন করার সংকল্প রাখে । অধ্িকার-চেতন! যখন উগ্র হয়ে 
ওঠে তখন মানুষের ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব-বিকৃতি. ঘটে। এর ফলে ব্যষ্টি ও 
সমষ্টির বিরোধ বিকট হয়ে দেখা দেয়, সমাজে ভাঙন ধরে। 

গান্ধীজী মনের গভীরে উপলব্ধি করেছিলেন এ-কালের এই 
বৈলক্ষণ্যের বিষয়। তাই স্থির করেছিলেন যে, এমন শিক্ষা দেওয়া 
চাই যাতে মানুষের জীবন-বোধের এই বৈবম্য শুধরে গিয়ে সে 
ন্স্থমনা সামাজিক জীব হয়ে বেডে উঠতে পারে । শিশু যে সহযোগী 
গোস্টীর একজন, তার সব কাজেরই যে এক সামাজিক মূল্য আছে-__ 
এই তত্বের স্বীকৃতি হচ্ছে বুনিয়াদি-শিক্ষার অন্যতম মুখ্য নীতি। 
শিশুদের মন যাতে এই ভাবে ভাবিত হয়ে গড়ে ওঠে তার দিকে 
লক্ষ্য রাখা হয় এতে । এই শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্ভালয়েব সব কাঁজকর্নই 
দল বেঁধে করা হয়; আর সেইরকম কাজ করা হয় যার সামাজিক 
প্রয়োজন ও ব্যবহারিক মূল্য আছে। যাতে শিশুদের ভেতর 
এক দায়িত্ব ও সহযোগের ভাব সঞ্চারিত হয় শুক থেকে তা-ই 
এর লক্ষ্য । 

সব শিক্ষা-মনন্তত্ববিদই এ-বিষয়ে একমত যে, শিশুরা শিক্ষকদের 
মুখ থেকে শুনে ঘা শেখে সাক্ষাৎ কাজকশ্ন করে তার চেয়ে ঢের 
তাড়াতাড়ি শেখে । আসলে শিশুরা কাজকম্ন করতেই ভালবাসে । 
কর্মততৎপরতা তাদের স্বভাব। তাঁদের যে চঞ্চলতা তা আর-কিছু 
নয়, প্রচুর শক্তিরই 'প্রকাশ। কিন্তু, গতানুগতিক-রীতিতে-চলা। 
বিষ্ভালয়গুলোতে কী দেখা যায় ?-ঠিক এর উল্টোটা । বহুক্ষণ 
ধরে তাদের আটকে রাখ! হয় একট। জায়গায় ; মুখ বুজে থাকতে 
বলা হয়। কিন্তু এ তাদের মনের ওপর জবরদস্তি ছাড়। কিছু নয়, 
তাদের শ্বচ্ছন্দ স্বভাবকে দাবিয়ে দিয়ে বড়োদের ইচ্ছা-অভিরুচির 
বিকট কালোছায়া ফেলা । যে-সময়টায় তার রূপকথা-উপকথ। 


বুনিয়াদী শিক্ষার তত ও ব্যবহারের দিক ৩১ 


শুনতে মশগুল হয় সেই সময়টা ছাড়া ভারা নিজেরা কথ কইতে, 
কি, কাজ করতে ভালোবাসে । 

বাস্তবিক, এ-তত্ব যে নতুন"কোন আবিষ্কার তা নয়। মানুষ্ক 
স্ষ্টির সেই আদিম যুগ থেকেই শিশুদের শিক্ষার অঙ্গ হচ্ছে কাজকর্ম । 
শিশু-শিক্ষায় কর্মের তত্ব সম্পর্কে তখন কোন সিদ্ধান্ত কর! হয় নি বটে, 
কিন্তু, কর্মট! ছিলই । প্রথম সন্তানের মা-ও বুঝতে পারে যে, সন্তানকে 
ব'গে রাখতে হলে তাকে একটা-ন1-একট| কাজ দিতে হবে ; কারণ, 
এতে তার বুদ্ধিও খুলবে, আনন্দও হবে। মায়ের এই যে 
্ঞানটুকু, শিক্ষার ক্ষেপ্৫জে এর প্রয়োগ হওয়া দরকার। হয়েছেও, 
ওবে কিছু দেরিতে । অন্তত পক্ষে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 
ঈ'€রোপ ০ আমেরিকায় শিক্ষা ক্রমেই কর্নকেন্দ্রিক হওয়ার দিকে 
ঝুকেছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিষয়ে তার 
নডুন চিন্তাধারার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু 
করেছিলেন। তার মতে শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীচ্ছন্দ্য ও 
কর্ণব্যাপুতির সুযোগ রাখা দরকার। এখন যে-বুনিয়াদি-শিক্ষার 
বাবস্ক। কবা হচ্ছে তারও ঝৌকটা। £& কাজের দিকে; কিন্তু, একথা 
মনে রাখা ঠিক যে, এই কর্মকেন্দিক শিক্ষার মূল নীতিটি ভারতে 
নতুন নয়। 

সে যাই হোঁক, শিক্ষাবিষয়ক কর্মসন্বন্ধে একটা নতুন ভাবধারা 
এনেছে বুনিয়াদি-শিক্ষাব্যবস্থা । বুনিয়াদি-শিক্ষায় শিশুর শিক্ষার জন্যে 
যে-কর্ম নিবাচিত করা হয় তা উদ্দেশ্বমূলক, সমাঁজেরও দরকারী, 
আবার স্জনীশক্তি-বিকাশেরও সহায়ক। হা যখন শিশুকে কোন 
কাজে গতিয়ে দেন তখনও যে তার কোন উদ্দেশ্ত থাকে না তা নয়; 
তবে সে-সম্বন্ধে শিশু সচেতন থাকে না। আর সে-কাজ যে সব 
সময়ে ঠিক দরকারী বা স্থজনীশক্তি-বিকাশের সহায়ক হয় তা-ও নয় 
ইওরোপ এবং আমেরিকার ইস্কুলগুলিতে যে-সব কাজের ব্যবস্থা 
শিক্ষায় রাখ। হয় তাতেও কাজের প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্ট-মূলকতার 


৬২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


দিকে নজর রাখা হয় না। বুনিয়াদি-শিক্ষায় এই যে সামাজিক 
প্রয়োজনীয়তার দিকটি--এতেই এর বৈশিষ্ট্য ; অন্ঠান্য কর্মকেক্দ্রিক 
শিক্ষাব্যবস্থার থেকে এখানেই এর পার্থক্য । 

সামাজিক প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের ওপর এই ঝেকট। যে এমনি 
হঠাৎ এসে গেছে তা নয় কিন্তু। সুগঠিত মানব-সমাজের মেরুদণ্ড 
হচ্ছে উতপাদন। সমাজের লোকেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি 
উৎপাদন করবার সামর্ধ্যের ওপরই নির্ভর করে সমাজের অস্তিত্ব । 
উৎপাদনের হার প্রয়োজনমতো! রাখা যেতে পারে সকলের সমহবত 
চেষ্টায়। . বুনিয়াদি-শিক্ষার ঝোকটা হচ্ছে সামাজিক দরকারেব 
কাজকর্মের ওপর: এতে শিক্ষাজীবনের গোড়া থেকেই শিশুকে 
সমাজের একজন বলে মনে করা হয়। 

ভারত এবং অপরাপর দেশের শিক্ষাতত্ববিদেরা যদিও দিন-দিন 
শিক্ষায় কাজকণ ও মুক্তির দিকে বেশি ঝোক দিয়েছেন, তপু, 
ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু গ্রস্থকেন্দিকতা বেডেই চালছে। এমন- 
কি, শিশুশিক্ষাত্ে ৪ বুদ্ধি, ভাব ও চরিত্রের বিকাশের দিকে লক্ষা না 
থেকে মাছে স্মৃতিশক্তির কসরৎ করার ব্যবস্থা । আমাদের এখনকার 
শিক্ষা যে-পরিমাণে হয়েছে পুখিগত সেই পরিমাণে দেশের বাস্তব 
পরিস্থিতি থেকে দৃরান্তরিত। এ-শিক্ষা প্রায়ই শিশুদের সরিয়ে নিয়ে 
যায় সামাজক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে দূরে ; এতে তাদের 
মনে দৈহিক মেহনতের ওপর একটা অস্পৃহা ও ঘ্বণা এনে দেয়। 
এর ফল হয় এই যে, এই গতানুগতিক, চিরাচরিত ধারায় শিক্ষিত 
শিশুর! শুধু একধরনের কান ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। 
এ একটিমাত্র ক্ষেত্রে যদ স্বযোগ না মিলল তে। তার। নিরুপায় ও 
নিরাশ হয়ে পড়ে। এই কারণেই, ভারতে একজন মোটামুটি-শিক্ষিত 
ব্যক্তির আশানুরূপ সাহস ও আত্মবিশ্বাস দেখা যায় না। পরিস্থিতি 
বদলালে, কি, নতুন রূপ নিলে সে থতোমতো। খেয়ে যায়। 

ভারতের এই শিক্ষাব্যবস্থা যে জীবন সফল করার অনুকূল 


বুনিয়াদি শিক্ষায় তত্ব ও ব্যবহারের দিক ৩৩, 


নয়__সে-কথা না হয় না-ই ধর! গেল, শুধুনাত্র শিক্ষার দিক থেকেই 
কি এবব্যবস্থা সম্তোষকর ?-_না। এর দোষ হচ্ছে এই যে, এতে 
মান্টষের বিভিন্ন সদ্বৃন্তির চৌকস বিকাশ ঘটিয়ে গোটা মানু 
করে তোলার চেষ্টা না করে বুদ্ধির দিকটা বেশি অনুশীলন 
করার ওপর জোর দেয়া হয়। ইচ্ছা ও কল্পনার দিক তো এতে 
অবহেলিত হয়ই, বুদ্ধির কি সবদিক চ61 করবার স্থযোগ আছে? 
য। আছে তা স্মরণের যতখাঁনি ততখানি নয় মননের, নয় যুক্তি- 
বিচারের । পরিণাম এই দাড়া যে, বুদ্ধিটাও পুরোপুর সাবালক 
হতে পারে না। পোঁড়োরা শুধু কতকগুলো সংবাদ সংগ্রহ করে বটে, 
পুর্ণ মানুষ হয়ে বেড়ে উঠতে পায় না। 

গান্দীর্জ। বিরোপা ছিলেন এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার, যদিও 
নিজে তিনি শিক্ষার «ই পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন । প্রথমে তিপি 
এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এর শিক্ষা-বিষয়ক 
'মসম্পর্ণতার জন্যে । পরে যখন তিনি অর্থনীতিক ও সামাজিক 
উপযোগিতা-সম্পহ শিক্ষা-পরিকল্পনা করলেন তখন এর সঙ্গে তার 
মতবিরোধ আরও দাঁপা বেদে উঠল । তাই এখনকার প্রচলিত 
শিক্ষারীতির সঙ্গে বুনিয়াদি-শিক্ষার প্রধান পার্থক্য যে কোথায় 
প্রথমে সেই সম্বন্ধে বলা দরকার। এঠলিত শিক্ষারীতির মুল 
গলদটা হচ্ছে এই যে, এতে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাকে স্ুপরি- 
কল্লিত, ব্যাপক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা! 
হয় নি, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকে ধরা হয়েছে উচ্চতর শিক্ষার 
অধীন একটা অঅআরূপে। একহিসেবে হদভো এ ছাড়া উপায়ও 
ছিল না। মাত্র শতখানেক বছর হল নানব-সমাজে রাষ্ট্রের সবজনীন 
শিক্ষার দায়িত্বের কথাট' স্বীকৃত হয়েছে । আপন-আপন জাতীয় 
সরকারেরই যখন এই অবস্থা তখন বিদেশী সরকার যে এ-বিষয়ে 
আঁরও কম-সচেতন থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী? ইস্ট ইন্ডিয়।! 
কোম্পানি, এবং তারপরে ব্রিটিশ রাজ যে" এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার 

১] 
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প্রবর্তন করেছিলেন ত। প্রথমত নিজেদের প্রয়োজন-সাঁধনের উদ্দেশ্যে । 
দেশের প্রশাসনের কাজ চালানোর সুবিধার জন্তেই কিছুসংখ্যক 
ভারতীয়কে ইংরিজী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। একথা অবশ্য 
সত্য যে, একদল খ্রীষ্টান মিশনারি এবং শিক্ষিত ভারতীয় নেতাদের 
লক্ষ্য ছিল ভিন্ন । খাস ইংরেজ সরকারের ভেতরেও ছিলেন মেকলে 
সাহেবের মতো লোৌক। তিনি বলতেন, প্রতীচোর বিজ্ঞান ও 
রাজনীতিক চিন্তরীধারা গ্রহণ করলে ভারত উপকৃত হবে। শিক্ষার 
আসল লক্ষ্যটা রইল কিন্তু প্রয়োজন-সাধন। এরই ফলে প্রীথ'মক 
ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষার কয়েকটা স্তর হিসেবে মনে 
করা হতে থাকল । এ-অবস্থায় যে গ্রাম-প্রধান ভারতবষের গ্রামীণ 
শিক্ষা নিতান্ত অবহেলিত হবে সে আর বিচিত্র কী। বুনিয়াদি 
শিক্ষা এই ছু্বস্থার উভয়দিকেরই প্রাতকার করতে কৃতসংকল্প। 
এই শিক্ষার ঝেোকটা হল গ্রামীণ প্রয়োজনের দিকে । সাধারণ 
মানুষের পক্ষে দোটামুটি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা হয়ে ওঠা এর 
উদ্দেশ্য | 

ব্রিটিশ যুগে প্রবতিত শিক্ষাব্যবস্থার আর-একট। দোষ হচ্ছে এর 
ব্ঞ্তিতন্ত্রিতা। এক শতাবী, কি, তারও কিছু বোশি সময় এই 
শীসনকালে মানুষে-মান্তষে সহযোগিভার চেয়ে প্রতিযোগিতার 
ভাবটাই বেশি গড়ে উঠেছিল । অবশ্য, এটা এমন-কিছু আশ্চধের 
ছিল না এইজন্ে যে, উনিশ শতকের ব্রিটেনের শিক্ষাদর্শনের মতোই 
এখানকারও শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল অভিব্যক্তিবাদের ভ্রান্ত উপলক্ষির 
ওপর স্থাপিত। [কে-ধাকার জন্যে, প্রতিযোগিতার চেয়ে 
সহযোগিতার মূল্য বেশি যদি না-ও হয় তো কম নিশ্চয়ই নয়; কিন্ত 
অভিব্যক্তিবাদের নীতিটাকে ব্যাখ্যা করা হত শুধু ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে 
ও দলে-দলে লড়াই করে টিকে-থাকার নীতি বলে। এখনকার শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় দেখা যায় তারই প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাইতে! এখন 
দেখি যে, স্বসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মানুষ শুধু আপন 
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স্বার্থরক্ষার জন্ডে ব্যস্ত ও তৎপর । এই নীতির সমর্থকরা মনে করেন 
যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপন-আপন স্বার্থ দেখে তো ভাতেই 
সমষ্টির স্বার্থ রক্ষিত হবে। 

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে বুনিয়াদি-শিক্ষার আর-একট! 
তফাত আছে । ত। হচ্ছে এই যে, এতে ব্যবহারিক কাজ ও আনন্দের 
স্থান রাখার ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। মামুলী শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
শিক্ষা হয়ে দাড়ায় বুদ্ধির কসরত, বিশেষ করে তা যখন অযোগ্য 
শিক্ষকদের হাতে পড়ে। ও-শিক্ষা তত্ব-প্রধান ; তাই তর 
বিষয়গুলো সহজে বোধগম্য হতে চায় না শিক্ষার্থীদের, কাজেকাজেই 
থেকে যায় নীরস ও বিরক্তিকর । শিক্ষার বিষয় বুঝতে না পেরে 
তার! মুখস্থ করতে বাধা হয়। শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রাণ থাকে না; 
জাবন্ত চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ থাকে না ভার। শিক্ষার উদ্দেশ্য 
কী তা বুঝতে পারে না শিক্ষারীরা, তাই শিক্ষা-গ্রহণে তাদের 
আগ্রহ দেখ! মায় নাঃ জোর করে তাদের বাধা করা হয় যেন শিক্ষা 
গ্রচণ করতে । কিন্তু, এই যে বুনিয়াদ-শিক্ষা--এ হল কর্মকেন্দ্রিক। 
প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে এর পার্থক্য এইখানে যে, এতে 
শিক্ষাথী তার কাজের ফলাফল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জানতে পারে। 
এতে করে তার মনে একটা সাফল্য 'ও গ্াপ্তির তৃপ্ত আমে। কি 
শিল্পীরা, কি বৈজ্ঞানিকেরা, সকলেই জানেন, ন্বনিযুক্ত কশ্নের সফল 
সম্পাদনের চেয়ে আনন্দ তেমন আব-কিছু নেই। শিশুদের এই 
বুনিয়াদি-শিক্ষা-বাবস্থায় সে-আনন্দের স্বর একটু নীচু গ্রামে বাঁধা 
হলেও তার জাতট! একই । 

এই বুনিয়াদি-শিক্ষার ঝোকটা হল হাতের কাজের ওপর । এব 
আর-একটা! সুবিধা হয়েছে এই যে, এর জন্তে ভারতেব বিকৃত-হয়ে- 
যাওয়। জাতি-ভেদ-প্রথার শোধন-সংস্কারের স্যোগ হচ্ছে । একছ' 
অবশ্থ সত্য যে, একদা বৃত্তি ও কর্মের ভিত্তিতে জাতির এই ভেদ- 
ভাগ করা হয়েছিল, আর তাতে অত কড়ীকড়ি ছিল না। কিন্তু, 
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কিছুকাল পরে এই সহজ ভাব আর রইল নাঃ তাঁতে এসে গেল 
পাথুরে কাঠিন্য । বুদ্ধির কীজ আর হাতের কাজের মানুষদের ভেতর 
একটা কড়াকড়ি ভাগ-ভেদ দাড়িয়ে গেল। কালক্রমে হাতের 
কাজ গণ্য হতে লাগল সামাজিক হীনতার পরিচায়ক বলে। ইংরেজ" 
শীসনযুগেও এমনোভাব গেল না। তখন তাতে আবার ইংরেজদের 
শ্রেণী-চেতনা যুক্ত হয়ে সমাজের বিভিন্ন থাকের মধ্যে পার্থক্যট। 
আরও প্রকট হয়ে উঠল। কিন্তু, সঙ্গে-সঙ্ষে অর্থনীতিক ও 
রাজনীতিক পরিস্থিতির চাপে সামাজিক বৈষম্যে ভাঙনও দেখ 
দিতে লাগল। বুদ্ধির কাজের সঙ্গে কিন্ত মধাদাবে!ধের ভাবট। 
তখনও জড়িয়েই রইল। সে-অবস্থায় যে শিক্ষা মূলত পুখিগত ও 
অব্যবহারিক হবে 1 আর এমন কী আশ্চযের। ব্যবহারিক কাজ- 
কর্মের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত করে বুনিয়।দি-শিক্ষা-বাবস্থা 
অনেক উপকার করছে। এই শিক্ষা শ্রমাবিমুখতা দূর করছে, 
শিক্ষার্থীদের মনে জাগিয়ে দিচ্ছে শ্রমের মর্ধাদা-বোধ। 

এই শিক্ষায় সমাজের প্রয়োজনীয় কাজের ওপব জোর দেওয়ায় 
ফল অন্যান্য দিকেও ভালো হয়েছে । এতে ছেলেমেয়েদের হাতের 
কাঁজ শেখানো হয়হ ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হতে থাকে। 
নিজেদের কাজের ফলাফল তারা সামনাসামনি দেখতে পায়। এতে 
তাদের বেশ স্পষ্ট প্রাপ্তির আনন্দ জাগে মনে। ফলে তাদের 
আক্সপ্রত্যয় বাড়তে উৎসাহ পায়। আর, আত্মপ্রভায় বাড়লে যে 
ক্ষমতাও বাড়ে সে-কথা আর, কে নাজানেন? তাছাড়া, একসঙ্গে 
অনেক জনে মিলে কাজ করার ফলে মনে সহযোগিতার ভাব এবং 
সামাজিক দায়িহ-বোধ জন্মায়। এই দায়িত্ব-বোধ আনে এমন 
নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ যা ওপর থেকে চাপানে। নয়, যা গড়ে 
ওঠে কাজ করতে-করতে। বুনিয়াদি-শিক্ষালয়গুলিতে যে শিক্ষার্থীর। 
সাধারণ শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি আত্মপ্রত্যয় ও শৃঙ্খলা- 
বোধের পরিচয় দেয় তা হঠাৎ আসে না। কিন্তু, একথ। তে] বলা চলে 
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না যে, এই ছু'রকম শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের সহজাত গুণশক্তির 
পার্থক্য আছে। এদের প্রায় নকলেরই সামাজিক পরিবেশ মোটামুটি 
একনট রকমের । তফাতটা হয় শিক্ষাপদ্ধতিতে এবং শিক্ষালয়ের* 
পরিবেশে । একজায়গায়, শিক্ষার্থীদের ওপর-থেকে-চাপিয়ে-দেয়। 
নিয়ম-নীতি মানতে বাধ্য করা হয়; অন্যুটায়, তাদের কাজকর্ের 
কিছু স্বাভন্ত্য-স্থাধীনত। দেয়া হয় । পুরোনো ধরনের শিক্ষালয়গুলোতে 
শিক্ষার্থীরা থাকে শুধু গ্রাহকরূপে * সমাজকে যে কিছু তারা দিতেও 
পারে- এমনোভাব তাদের ভেতর জাগাবার ব্যবস্থা রাখা হয় না। 
কিন্তু, বুনিয়াদি-বিছ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীরা গড়ে ওঠে উৎপাদকরধপে ; 
এবিষয়ে তাঁদের মন সচেতন হয়ে ওঠে । ঠিক এই কারণেই এই 
“-বকন ইস্কুলের পোড়োদের ভেতর ফাতটা চোখে পড়ে। 
শিক্ষাসংস্কবারকেরা মামুলী উন্কুলগুলোর শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেক 
“দাষ দেখেন। তার একটা হল এই যে, শিক্ষার বিষয়-নিবাচনে 
কোন বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওয়া যায় না; বিষয়গুলোর ভেতর 
কোন পারস্পরিক যোগস্বত্র খজে পাওয়া যায় না। তাই দেখা যায় 
কোন পৌড়ো। ইতিহাসও পড়ছে, মেকানিকৃস্তও পড়ছে, আবার কোন 
প্রাচীন ভাষা-সাহিতাযও পড়ছে । কিন্তু,ঞ্রন্ন যে পড়া হচ্ছে সে- 
জ্কান পোড়োদের তো দূরের কথা শিক্ষকদেরই নেই। এই যে গলদ 
_তা দূ করাই হচ্ছে বুনিয়াঁদি-শিক্ষার লক্ষ্য। পাঠ্য বিষয়গুলির 
সঙ্গে বুত্তিশিক্ষা, কা্‌রিগরি-শিক্ষার সম্পর্ক কী তা জেনে তাদের ভেতর 
তা সংহত করার চেষ্টাই ঝুনিয়াদি-শিক্ষা-পদ্ধন্দির লক্ষ্য। অবশ্য, পাঠা 
ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পারস্পরিক সম্পক সম্বন্ধে এই চেতন! যে 
একেবারে নতুন তা নয়। মানসিক জীবনের এক্য গড়ে তোলার 
জন্যে শিক্ষাবিষয়ের এক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন বিভিন্ন 
নতের শিক্ষাবিজ্ঞানীরা | নানা কাজকর্জ, দায়-দায়িত্ব ও দাবি-দাওয়ার 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়াই খ্টছ জীবন । বিভিন্ন কাজকর্মের ভেতর 
এক্যের সম্পর্ক গড়ে তুলতে না-পারলে এই খাপ-খাওয়ানো সম্ভব 


৩৮ নয়া ভারতের শিক্ষা 


হয় না। শৈশব থেকেই যাঁতে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কাজকর্মের ভেতর, 
সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও সামপ্রস্ত করে চলতে শেখে তার ব্যবস্থা রাখা 
*একাস্ত কতব্য। বুনিয়াদি-শিক্ষায় এই নীতি অনুম্যত হয়। 

বুনিয়াদি-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশংসনীয় অনেক কথা বলা গেলেও 
একটা সাবধান-বাণীও শোনাতে হয়। এই শিক্ষায় বুদ্ধিগত বিষয়ের 
সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা! হয়। এ 
খুব ভালো কথা। কিন্তু এনীতির বাড়াবাড়ি তো ভালো নয়। যে- 
কোন বিষয়ের প্রথম প্রচেষ্টায় যে-উদ্দীম উচ্ছ্বাস থাকে এতেও শু 
থাকা, অসম্ভব নয়। এমন অনেক বুনিয়াদি-শিক্ষা-সমর্থক আছেন 
ধারা মনে করেন অতিসামান্য বিষয় থেকে কঠিন বিজ্ঞানের বিষ 
পর্ধন্ত সব-কিছুই হাতের কাজের ভেতর দিয়ে শেখানো যাঁয়। কিন্তু, 
এ অতি-উৎসাহী ধারণ। ছাড়া আর কী? এই শিক্ষা-পদ্ধতিরও যে 
ক্ষমতার সীমা আছে-সেবথা মনে রাখাই ভালো। দীর্শনিক 
হেগেলের অবশ্য একট মত আছে যে প্রত্যেকটি ৰস্ত্ব প্রত্যেকটির 
সঙ্গে সম্পকিত। কিন্তু, এর কিছু সত্যতা মানলেও একথা বলা কি 
হাস্যকর হবে না যে, কোন ব্যক্তি একটখানি হাচলে কি কাশলে 
সবাধাশের শ্বভাব তাঁতে বদলাবে ; তেমনি, এই বুনিয়াদি-শিক্ষণ- 
প্রবতনের সময় সেই সীমা বোধ না থাকলেও অমান ভাজকল 
বাড়াবাড়ি হবার সম্ভবনা । 

সহযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কের এই নীতি শিক্ষালয়েখ 
স্থানীয় সমাজেও প্রযুক্ত হওয়া দরকার । বুনিয়াদি-শিক্ষার সমাজ- 
জীবনের প্রতিফলন হবার কথা; সুতরাং স্থানীয় সমাজ-পরিবেশের 
সঙ্গে যোগ রেখেই শিক্ষা লয়ে বুন্তিশিক্ষার ব্যবস্থা! থাকা উচিত | মনে 
হতে পারে এই তে। স্লাভাবিক, এ আর বলবার দরকার কী? তনু, 
জোর দিয়ে বলতে হয় এইজন্ে যে, স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে বু্টি- 
শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার যোগ না থেকে যার যদি তো ঝুনিয়াদি- 
শিক্ষার মুখ্য স্ুবিধা-স্থযোগগুলো অলন্ধ থেকে যাবে । ক্রমপর্ধায়ের 


বুনিয়াদি শিক্ষায় তত্ব ও ব্যবহারের দিক ৩৯ 


ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে ব্যবহারিক কাজকর্স-সম্পাদনের মধ্যে 
দিয়ে শিক্ষার্থীদের সদ্বৃপ্তি ও শক্তিসমূকে ফুটিয়ে তোলাই বুনিয়াদি 
শিক্ষার লক্ষ্য । তাই, কোন কাজ বা শিক্ষার বিষয় যদি পরিচিত 
না হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের তা গ্রহণ ও আয়ত্ত করতে বেগ পেতে 
হয়; অর্থাৎ, সহজ আগ্রহ ও আকধণ তাতে আসে না। জেই- 
জন্যেই, শিক্ষার বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশের সহজ সম্পর্ক না থাকলে 
তাতে ব্যক্তির বিকাশে সাহাষা না হয়ে এক নতুন বাবধান-বাঁধার 
সৃষ্টি হয়। 

পরিচিত কোন হাতের কাঁজ শেখানোর আঁর-একটা জোরালো 
যুক্তি আছে। পূর্বপুরুষের সঙ্গে উন্তরপুরুষের প্রায়ই একটা দূরত্ব 
রচিত হয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপলকব্ষি-বিষয়ে। বু নাট্যকার 
ও ওপন্যাসিকের সাহিভো এই ছুইপগুরুষেব দ্বন্ৰের প্রকাশ দেখা যায়। 
এই দ্বন্দ ও দূরত্ব খুব বেশি প্রকট হয়ে ওঠে, যেখানে প্রাচীনদের 
ভেতর অশিক্ষিতের সংখ্যাই বেশি। আবার, সে-দেশে যদ্দি 
মাধুনিক রীতি-নীতির দ্রুত প্রচলন হতে থাকে তো মুশকিল মারও 
কঠিন আকারের হয । এাপট়িতিবশে তরুণদের মনে একটা বড়ামির 
ভাব শাসে। ওদিকে প্রবীণদের হনে একটা অদ্ভুত ভাবদ্বৈত-স্থপরি 
হয়ঃ একদিকে সে-মনে থাকে নতুন্রে ওপর সংশয়, অপরদিকে, 
না-বোঝা জিনিস সম্বন্ধে মুগ্ধ প্রশংসা । শিক্ষিত তরুণদেব কাছ 
থেকে অনেক-কিছু পাবার প্রত্যাশা জন্মে জোন্টদের মনে । শিল্পকর্ম 
কেন্দ্রিক শিক্ষাধারার মুল নীতিট! হচ্ছে এই যে, এতে প্রবীণ ও নবীন 
পুরুষের ছন্ব-ব্যবধান যতখানি সম্ভব কমিঠে-মানার উপায় থাকে। 

বুনিয়াদি-বিছ্ভালয়ে শিল্পকর্মশিক্ষী থাকলেই হল না; তার বাছাই 
করার প্রশ্নও মাছে । এখানে শিক্ষাটীই হল শিল্পকর্কেন্দ্রিক। তাই 
এই শিল্পকর্মের নিবাঁচনের ওপরই এশিক্ষার সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর 
করে। আগেই বলেছি যে, আপন-পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার 
ওপরই শিল্পকর্ন বা বৃত্তিশিক্ষার মূল্য নির্ধারিত হবে। কিন্ত, এখানে 


৪০ নয়! ভারতের শিক্ষা 


আঁর-একটা কথা বলে রাখতে হচ্ছে । সেটা এই ফে, শুধুমাত্র একটি 
কর্মশিক্ষার ওপরই জোর দিলে ভূল হবে! বুনিয়াদি-শিক্ষা যে 
শুধু মানুষকে ভাবী নাগরিক হয়ে-গ্ঠার জন্ঘেই তৈরি করে তা নয়? 
তাকে জীবনের বাক্তব ব্যাঁপারসমূহের কাছাকাছি রাখবারও চেষ্টা 
করে। মেইজন্যেই দরকাব হচ্ছে, বুনিয়াদি-শিক্ষায় সামাজিক জীবনের 
রূপ ফুটে-ওঠার। একটিমাত্র বৃন্তিকর্ম অবলম্বন করে কোন সমাজই 
টিকে থাকতে পারে না, উন্নতি করা ভে দূরের কথা । তাই, কোন 
বুনিয়াদি-বিষ্ভালয়ে শিক্ষা যদি একটি নুন্তক্রকে কেন্জ করে থাকে 
তো! তাতে সমাজ-পরিবেশের বিচিত্র পের প্রকাশ হতে পাবে না। 
প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র ম্বানোকাটাই ও বোনাইকেই 
বুনিয়াদি-বিষ্ঠ(লযগ্চলিতে বুন্তিকর্নশিক্ষাব বিষয় করে রাখা হয়েছে! 
এ-কাঁজের প্রয়োজনীয়তা অবস্থা অন্গীকার কতা হচ্ছে নাঃ কিন্তু নঙ্গে- 
সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আব্‌গ নানা প্রয়োজনীয় বুন্ভিকর্ম- 
শিক্ষা বাদ দিয়ে শুধু একার এপর ঝাকি দিলে বুনিয়াদি-শিক্ষার 
মৌল নীতিটাই হবে লজ্ঘিছ। 

আর-একটি দিক থেকে বুন্তিকর্মশিক্ষা? এক-কেন্ছিকাতা বুনিযাদি- 
শিক্ষার ভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। গ্রন্থ-গ্ধান, অ-বাবহারিক 
শিক্ষায় শিক্ষমায় বিষয়ের নির্ধারণ থাকে ঝাধাধরা । ভাতে শিক্ষার্থীদের 
ভাঁবী নাগরিক করে-তোলার দিকে ত৯ দৃষ্টি থাকে না যত থাকে 
পরীক্ষার আগে সিলেবাস শেষ করার দিকে । বুনিয়াদি-শিক্ষার 
দাবি এই যে, কর্ণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষায়_কি শিক্ষক কি শিক্ষার্থা-_ 
উত্ভয়েরই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য থাকে । কিন্ত, বৃত্তিকর্মশিক্ষার বৈচিত্র্য না 
থাকলে তো সে-স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পায় না। একটিমাত্র বুত্তিকম- 
শিক্ষার সীমায় সবাইকে ধরে রাখবার চেষ্টা মানেই অনেকের বিভিন্ন 
ইচ্ছা, শক্তি ও রুচিকে বেঁধে রাখা, তাদের স্বাতন্রয-ন্দাচ্ছন্দ্য নষ্ট করা । 
তাই বিভিন্ন বুন্তিকপ্রশিক্ষার ব্যবস্থা রাখা একাস্থ দরকার ; দরকার 
তিনটি কারণে, তাতে বহু বৃত্তিকর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনের 


বুনিয়াদি শিক্ষায় তত্ব ও ব্যবহারের দিক ৪৭ 


বেচিত্র্য প্রকাশ পাবার স্থুযোগ হয়; ভিন্ন ক্ষমতার শিক্ষার্থী ও 


শিক্ষকদের প্রয়োজন মেটে » আর, শিক্ষার্থীদের পছন্দ-অন্ুযায়ী শিক্ষা 
নেবার উপায়ও থাকে। 


ওপরের আলোচনা থেকে বোঝ। যাবে যে, শুধুমাত্র শিক্ষার 
প্রয়োজনের বিচারেই সব বিদ্যালয়কে ক্রমেকক্রমে বুনিয়াদি-বিগ্ঠ।লয়ে 
রূপান্তরিত করার যুক্তি আছে। ভারতের অর্থনীতিক অবস্থার কথা 
মনে রাখলে তো এর আবশ্যকতা আরও জরুরী বলে বোধ হবে। 
গাঙ্গীজী এই শিক্ষা-ব্যবস্তায় আকুষ্ট হয়েছিলেন) কেননা, নিনি 
বুঝেছিলেন, এর যেমন শিক্ষামূল্য আছে তেমনি আছে শিক্ষাকে 
সবঙগনলভা কারে তোলারও ক্ষমতা । আমরা অর্থনীতিক ক্ষেত্র থে 
০নক পাছজে আছি ভা অন্থীকার করা যায় না। অন্যরকম শিক্ষা 
বাবস্থা যত বাঞ্জনীয় বলেই মনে হোক না, 1 খদি ব্যয়বভুল হয় 
হো] এখনকার পরিস্থিতিতে তার প্রবর্তনের হচ্ছা চেপে রাখতে হবে । 

বুক ।শক্ষাব প্রাধানা থাকায় বুনিয়াদি-শিক্ষার অস্তত আংশিক- 
ভাবে দ্র-নর্ভর হয়ে থাকার জুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের কর্- 
শিক্ষার ফলে উৎপাদিত সাম-ীসণুহের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা 
আছে: তাই, সেসব জিনিসকে সমান্দের অর্থনীতিক কাঠামোর 
নধ্যে খাপিয়ে নেয়। যায়। এসব সামগ্রী অনেকগুলোই বিষ্ভালয়ের 
কাজে লাগানো যেতে পবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের কাজ 
থেকে তৈরা জানসগুলোর উপায় দিয়ে যদি তাদের অন্নবসনের 
প্রয়ৌজন মেটানো যায় তাহলে তো শিক্ষাখাতের মস্ত বড়ো খরচের 
শাবন! চুকে যার। তা ছাড়া, এতে শিক্ষক-শক্ষাথীদের শ্রমের ফল 
তাদের নিজেদেরই কাজে লাগছে এ জেনে তারা বেশ একটা প্রসাদ 
অন্থভব করবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটানোর পরও 
যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তো তা দিয়ে বিগ্ভালয়ের খুব জরুরী 
কতকগুলে। দরকাঁরও মেটানো যেতে পারে। 

বুনিয়াদি-শিক্ষার অর্থনীতি খুব সাবধানে নির্ধারণ করতে হবে; 


৪২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


দেখতে হবে সে-নীতি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সহায়ক কিনা 

দেখতে হবে এ-ও যে, তাতে যেন শিক্ষার লক্ষ্যটা ভষ্ট না হয় 

কেননা, সে-রকমটা হবার ভয় আছে। বৃত্তিকর্মশিক্ষায় উৎপাঁদনের 
ওপর ঝেক পড়তে-পডতে এমুন অবুস্থঃ সে পডভে পারে ফাঁতে এসে পড়তে পারে যাতে 
এধরনের বিগ্ভালয় নাবালক ু 
হয়ে ৬ঠবে। এবিপত্তির শঙ্কা আরও বেশি এই কারণে যে, সাধারণ 
বিছ্ভালয় থেকে এ-রকম বিগ্াধলয়ে শিক্ষকদের খাটুনি অনেক বেশি । 
আগেই বল! হয়েছে, বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য 
থাকায় পোড়োদেক অনেকখানি স্বাচ্ছন্দোর অবকাশ আছে * আর, 
উৎপাদনকাজ থাকায় শুধু লেখা মার পড়ার একঘেয়েমি থেকেও 
মুক্তি পাবার সুযোগ হয়। কিন্তু এতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সহযোঁগ 
ও সামপ্রস্য স্থাশন করার দায়িত্ব ও ভান পড়ে শিক্ষকদের ওপর । 
ফলে, তাদের ওপর চাপ পড়ে বেশ, কেননা, ওর জন্যে যে-সব সমস্থ 
গজিয়ে ওঠে ভার সমাধান করতে হয় তাদের । সাধারণ বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকরা রুটিন-মাফিক কাজ করেই রেহাই পান, কিন্তু বুনিয়াদি- 
বি্ভালয়ের শিক্ষকদের ভার উপায় নেই । বুনিয়াদি-বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষকেরা যেখানে নিষ্ঠাবান উদ্যোক্তা ও পাঞ্চাপোক্ত সেখানে কোন 
দুশ্চিন্তার কারণ নেই । দে-কাবণ দেখা দেয় তখনই যখন বিগ্যালয়ের 
প্রসারের ফলে শুধুমাত্র পেশাদার মানুষের মামদানি করতে হয় 
শেখানোর জন্যে। তখন যথার্থ বিপন্তিটা এই দাড়ায় যে, বুনিয়াদি- 
শিক্ষার যে-দিকটার সাফল্য-বৈফল্য সহজেই ধরা যায়-_ শুধু সেই 
দিকটার ওপরই জোর দিতে পারেন। শিক্ষার যে-দিকটা স্থজনী 
শক্তির উন্মেষক সেটা হত ধরাছোঁওয়ার বিষয় হয়ে ওঠে না; তাই 
তার ফলাফল-নিকপণও হয় ন1 তেমন সহজ । এই কারণেই এখানে 
শিক্ষকদের দৃষ্টি কেন্দ্রিত হতে পারে উৎপাদনমূলক শিল্পের দিকে। 
বিচ্ভালয়ে নির্ধারিতপরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হল কিনা তা 
নিরূপণ কর কঠিন নয, কিন্তু, সেখানে শিক্ষার্থীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, 






বুনিয়াদি শিক্ষায় তত্ব ও ব্যবহারের দিক ৪৩, 


তাদের জীবনের মূল্যবোধ গড়ে উঠল কিন! তাঁর হিসেব কর! 
সহজ শয়। 

একথা সহজেই বোঝা যায় ষে, প্রথম ছ'-ভিন বছর কিশোর 
ছাত্রের? যে-সব জিনিস উৎপাদন করে তার তেমন-কোন অর্থনীতিক 
মূল্য থাকে না। তার পর তাদের বয়স ও দক্ষতা বাণ্ডার সঙ্গে- 
সঙ্গে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত হওয়া উচিত। শিক্ষার 
অঙ্গ-হিসেবে ধরা দরকার এই মানকে। শিক্ষার্থীদের যদি ঠিকমণ্ে। 
শেখানো হয়, আর শারা ক্দি মন দিয়ে, জাগ্রহ নিয়ে কাজ করে 
তো তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত না হবার কোন কারণ 
নেই। কোন কাজ যদি করতেই হয় তো বেশ ভালো করে করাই 
উচিত। যমন-তেমন করে খেয়াল-খুমিতে কাজ করার কোনই 
মানে হয় না। অতএব, একথা মনে রাখা বিধেয় যে, ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষায় ভালে। জিনিসের উৎপাদনের দিকে দ্টি রাখা চাই । 

এই কথাটা কি আর বিশেষ করে বলে দিতে হবে যে, বিদ্যালয় 
হচ্ছে ভাবী নাগরিক গড়ে তোলার কেন্ছ, সামরিক প্রয়োজন 
মেটানোর সামগ্রী তৈরির কাঁরখালা নয়। যে-বন্তিকপ্প শেখানো 
হবে তার মাধামে যেন শিশুদের শক্তিসামর্থোব স্ুরণ হয়ঃ ত! পিয়ে 
বেন সমা'জবোধ, বাস্তববোধ জাগে। শিশুদের তৈরী কতকগুলো 
জিনিস নিশ্চয়ই বেচতে পার! ষাবে, বেচতে হবেও, কিন্তু, তাই বলে 
এই বিক্রিটাকেই যেন তাদের কাজের একমাত্র পরিমাপক না করে 
ভোলা হয়। একথা মনে রাখতে হবে চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর- 
কিশোরীরাও শিক্ষানবিশ । তাঁদের যদি পাকা কারিগর করে তুলতে 
হয় তে। কাজের মানকে খুব উচু করে ধরলে চলবে না । সমাজের 
দিক থেকে দেখলেও) কিশোরদের নীচু মানের পুবে কারিগর হয়ে 
ওঠার চেয়ে এখন-কিছুকিছু জান! কিন্তু ভবিষ্যতে পাকা কমী হয়ে- 
ওঠার সম্ভাবনা! থাক? ঢের ভালে।। 

এই বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গে আর-একটা কথা বলা 


8৪ নয়! ভারতের শিক্ষা 


দরকার। লক্ষা-মন্ুযায়ী শিক্ষায় থাকবে পার্থক্য । উৎপাদন 
বাড়ানো যদি লক্ষ্য হয় তবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পটতা বাড়াবার দিকে 
দৃষ্টি দেবেন। আর, এ করতে হলে উৎপাদনের কাঁজকে ভাগ করে 
নিতে হবে কয়েকটা স্তরে : এক-এক স্তরের কাঁজে এক-এক দলকে 
করতে হবে বিশেষবিদ । কিন্তু, লক্ষ্য যদি হয় শিক্ষা) তবে শিক্ষার্থী 
যেই একটা বিষয়ে বেশ পট হয়ে উঠবে অমনি তাঁকে কাজের অন্থ- 
একটা তবে নিযুক্ত করতে হবে। এতে অবশ্থা উৎপাদন-নৈপুণো 
কিছুটা! বাধা হবে, কিন্ত সে-বাধার ক্ষতি পৃরিয়ে যাবে শিক্ষার্থীদের 
আন্ভজ্ঞভা-বৃদ্ধি ও চ্হানপ্রসারের ফলে। একথা বলটি বাল্য যে, 
বনিয়াছি-বিদ্যা লয়ে উতৎপাদন-বা পী্টা হল তশীন। এথেকে কিছু আয় 
যদি আসে তা আস্মক, কিন্তু, এই যেন মখা লক্ষা না হায বসে। 
বৃনিয়াদি-বিদ্ভালয়ের সখা বান্ডাতে হলে বন্ড বুভিশিক্ষক চীই, 


এবং শিক্ষক খুব উৎসাহ € রি হচ্য়া চাহ! কিজু, তেমন শিক্ষক 


[বশি মেলা ০8 কঠিন! নাই এমন-সব শিক্ষক এসে ণযছে পাছরন 
নাদের এই শিক্ষায় তেন নিষ্ঠা ও আাদশ্বোপ নেই | চে হাতি 
পড়ে, জ্ঞাতসারে কি জভ্ঞাতসাবে শিক্ষার্থীদের খাটনি ভাতিয়ে 
উৎপাদন করার পায় ঠিনেবে এশিক্ষা গৃহীত হতে পারে। লিখ 
এবিষয়ে সতর্ক থাকছে হবে। হশৃক্ষকের নাদস শক্তি যদি উন্নত 
ধরনের হয় তো শিক্ষার্থীকে দিয়ে ভালো ভালে কাজ করিয়ে নিতে 
পারেন, কিন্তু মামুলী শিক্ষক হলে শিক্ষার্থীদের সামথ্য-অসামর্থা না 
বুঝেই তিনি জোর করে তাদের দিয়ে কাজ করাতে পারেন। এই 
নাবালক শিক্ষার্থীদের কাজের মোটাঘুটি পরিমাণ ঠিক করে দেওয়া 
দরকার । কিন্তু ৪1 করতে হলে এবিষয়ে বেশ সযত্র ও ব্যাপক 
পরীক্ষণা আবশ্াক। আর, বিদ্যালয় ও বু্ডিশিক্ষার প্রকারভেদে 
এই পরিমাণ কমবেশি হতে পারে--সেটা মনে রাখা চাই | 
বুনিয়াদি-বিছ্ালয় সম্বন্ধে ধাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের কেউ- 
কেউ বলেন যে, বিছ্ভালয়ের বুত্তিশিক্ষায় যে-সব জিনিস লাগে তার 
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দাম উঠে গেলেই যথেষ্ট হল। এখনও পর্ধন্ত বা দেখা যায়, বুনিয়াদি- 
শিক্ষার সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা হয়েছে বিভার-রাজ্যে । সেখানে 
কোন-কোন বিদ্ভালয় সমস্ত খরচের অর্ধেক কি তারও কিছু ব্রেশি 
টাকা তুলে নিয়েছে তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র বেচে। কিন্তু এ- 
রকমট। অন্যত্রও হতে পারবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। ওখানকার 
কোন-কোন বিদ্চালয় বুত্তিশিক্ষার জন্যে দরকারী কাচামাল যে-্দরে 
কিনেছে টাক। উপায় করেছে তার ছু'গুণ। এনিন্দের কিছু হয় নি, 
বরং ঠিকই হয়েছে! একথা বোধ করি বল! যেতে পারে যে, 
বি্ালয়ে শিক্ষার জন্যে ব্যবহৃত কীচামালের খরচার দ্বিগুণ আর 
যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মেরামতি বাবদ কিছু খরচার টাকা শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীদের উৎপাদিত দ্রবাসমুন্ধ বেচে তোলা জন্যার কিছু হবে না। 
এ না হলে শিক্ষকদের যোগাত। সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে। এ 
যেমন গেল সন্তাবা নিম্নমানের সীমার কথা, তেমনি আবার উচ্চ- 
মানের সীমাটাও মোটামুটি ঠিক করা যেতে পারে। সেটা হবে 
বিদ্ভালযের সমস্ত খরচার শতকরা বিশ থেকে ত্রিশ হারের সংখ্যা । 
বুনিয়াদি-বিছ্যালয়ের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ দিয়ে টাকা রোজগার এর 
চেয়ে বেশি হলে নির্থাত মনে হবে 'ব, শিক্ষকরা শিক্ষণ ও শিক্ষার 
দিকের চেয়ে উৎপাদনের দিকেই ঝুকেছেন বোশ। 

শিক্ষাবিষয়ের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পধৎ ব্যাপারটি বিশদ ভাবেই 
আলোচনা করেছে। যারা প্রথম থেকে দান করেছিলেন যে, 
বুনিয়াদি-বিগ্ভালয় হবে স্বনির্ভর এই "র্ডৎ তাদের কথা শুনেছে। 
শেষ পরধস্ত শহুৎ ঠিক করেছে যে, বিদ্যা।লয়ের পোঁড়োরা যদি সব 
বিষয়ে আত্মনিরভর হতে শেখে তো। সেই যথেষ্ট । বিশেষ বিচার- 
বিবেচনার পর, পষৎ বিষ্ভালয়ের অর্থাজজনের কোন নিদিষ্ট সীমা বেঁধে 
দিতে চায় নি। পর্যৎ শুধু এইটুকু বলে ছেড়ে দিয়েছে যে, বুনিয়াদি- 
শিক্ষাকে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষা ও উৎপাদ্দন--এই উভয় 
দিকেই সমান দৃষ্টি রাখতে হবে। 
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তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, বৃত্তিকর্মশিক্ষায় উৎপাদনের দিকে 
বেশি ঝাক পড়লে মুশকিল হবে। কিন্তু, এই মুশকিলের ভয় 
থাকার জন্যে তে] আর এই শিক্ষাধারাকে দোষী করা যায় না। সে- 
কথা বলতে গেলে তো কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাই দোঁষ-ধরার থেকে বাদ 
যায় না। বনু রকমের বৃত্তিকর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকার সুবিধা এই 
যে, তাতে কি শিক্ষক, কি শিক্ষার্থী-ছুইয়েরই বৈচিত্র্যের সুযোগ 
থাকে । এতে অর্থনীতিক দিকের চেয়ে শিক্ষার দিকে বেশি ঝেঁক 
থাকার উপায় থাকে! আবার দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনাও এতে হয়। ভারতের মতো। গরিব দেশে বৃত্তিকর্মের বৈচিত্র্য 
থাঁক। একান্ত দ্রকার। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও সমুদ্ধির ভিত গড়া 
হবে এই বহু-বুত্তিক বুনিয়াদি-বিগ্ভালয়গুলোতে। সোভিয়েট রাশিআর 
প্রথম পবের অভিজ্ঞত। থেকে এ-ভরসা আমরা করতে পারি। 
রাশিআয় শিক্ষাকে যখন বৃত্তিকপ্নকেন্দ্রিক করা হল তখনই সবজনীন 
শিক্ষার কাজ খুব জোর পেল। শিশু ও কিশোরদের সুযোগ দেওয়া 
হল কর্মশক্তি ও অর্জন-ক্ষমত। বাড়াবার। বিগ্ভালয়গুলিকে বন্ু-বুত্তিক 
বা “পলিটেক্নিক' করে তোলার এই হল প্রথম ধাপ। আর, এর ফলে 
সোভিয়েট রাশিআর ভবিষ্যৎ শিল্পায়ন ও উন্নয়ন-পরিকল্লনার কাজের 
ভিত্তি রচিত হল এখানে । ভারতেও বুনিয়াদি-শিক্ষার বিকিরণ 
নানা ধরনের কারিগরি-শিক্ষার সুচনা করতে পারে। 

স্বাধীনতা ও সংগঠন £ সমাজের উন্নতির জন্যেই নয় শুধু নিছক বেঁচে 
থাকার জন্যেই দরকার এই ছুটি জিনিসের । শিশুদের জীবনবোধের 
সুরু থেকেই তাদের মনে জাগাতে হবে স্বাধীনতাবোধ আর সাংগঠনিক 
শক্তি। এই উদ্দেশ্যেই বুনিয়াদি-শিক্ষার অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য বলে: 
ধরা হয়েছে সহজাত শক্তির সমাজবোধের বিকাশকে । শিশুদের 
জীবনে স্যাচ্ছন্দ্য, সহজত। ও মুক্তি থাকলে কী হয় ?-_তাতে তাদের_. 
সন্তার তলায় ধিতিয়ে-খাকা! সব ১৪:১০ টি 
বোধের শৈক্ষা তাদের ভেতর জাগায় সমাজ-বিষয়ে দায়িত্ব-বোধ, 
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তাতে তার। সমাজের সহযোগী কমী হিসেবে নিজেদের দেখতে 
শেখে। দাযিত্বপুর্ণ ক।জের ভার দিতে-দিতে তাদের মাথা খাটিয়ে 
কাজ করার ও দায়িশ্থ পেবার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। দল বেঁধে কাজ 
করার সুবিধ। আছে + তাতে সহযোগিতা-বোধ আসে । এতে করে 
শিক্ষা-ব্যাপারটা গতানুগতিক, যান্ত্রিক থাকে না, জীবুস্ত হয়ে ওঠে; 
শিক্ষার্থীরা মনে করতে সুযোগ পায় যে, তার! এক বৃহত্তর সমাজের 
অংশ। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সমাজ-সম্পর্কে কিছু জানতে 
হলে জানিয়ে দিতে হয় কথা বলে; কিন্তু, বুণিয়াদি-শিক্ষায় ত। হয় 
না। তাতে দে সমাজের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে। প্রথমটা 
হচ্ছে বাচনিক বা গ্রন্থগত জ্ঞান, সুতরাং সাক্ষাৎ জীবন থেকে 
দূরায়িত। আর, দ্বিতীয়টা সামাজিক কাঞ্জে অংশ নিয়ে নাগরিকতা 
শিক্ষার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ। 

এ থেকে বোধ করি বোঝা যাচ্ছে বুনিয়াদি-বিদ্যালয় হবে গণতন্ত্র 
নাতির সঞ্রিয় প্রকাশের দৃষ্টান্তস্থল। এই নীতির সাফল্য আসবে কি 
আসবে না ভা নিঞর করবে শিক্ষকের যোগ্যতার ওপর। অন্ত-সব 
ক্ষেত্রে যেমন তেমনি এখানেও বিষ্ভালয়ের গণতান্ত্রিক নীতি ও ক্রিয়ার 
সাফল্য দেখ। দেবে যদি নেতৃত্বে থাকে যথার্থ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমন্তা। 
আগেই বলা হয়েছে, শ্রন্থ-নিরবাচন ও পাঠনির্দেশ-বিষয়ে এখানে 
যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকায় শিক্ষকদের প্রভূত যোগ্যতার দরকার হয়। 
যে-কোন ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই অবন্য শিক্ষকের বুদ্ধিমত্তা, 
কর্মতৎপরতা ও লক্ষ্যবোধ প্রভৃতি গুণই মূলধন। তবে বুনিয়াদি- 
বি্ভালয়ে এর প্রয়োজনীয় তা আরও বেশি । 

মানুষের সব কাজেরই লক্ষ্য হল ম্থখলাভ। কোন-কোন 
মনোবিদ্‌ তো বলেছেন, কর্মসম্পাদনে যে তুষ্টি তা-ই হচ্ছে সুখ । শুধু 
গাঁদাখানেক বই-এর বোঝা চাপিয়ে নিষ্রাণ রুটিনের জাত 


কোন উৎসাহ-উদ্দীপন। আসবার কথ! নয়। বুনিয়াদ-শিক্ষা-ব্যবস্থ। 
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এরই-দব অস্ত্রবিধ! সরিয়ে ফেলতে চায়। এইজন্েই এতে অনেক 
্বাচ্ছন্দ্য-্বাধীনতা নিষ্নৈ দয়কারী কাজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 
এই শিক্ষায় বৃত্তিকপ্নশিক্ষার সুযোগ থাকায় বুনিয়াদি-বিগ্ভালয় হয় 
প্রাণবন্ত ; এ শুধুমাত্র তন্তজ্ঞান ও অব্যবহারিক বিগ্ভার নিরানন্দ 
প্রাণহীন, একঘেয়ে একটা জায়গা হয়ে ওঠে না। কিন্তু, এখানে যদি 
বৃন্তিকর্মশিক্ষার ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে ওঠে তবে এখানকার শিক্ষাও 
হয়ে দাঁড়াবে বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর। 

প্রায় সব দেশের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষালাভকে 
আনন্দময় বলে অন্নভব করবার ব্যবস্থা রাখা হয়। শিক্ষাথীদের যাতে 
কোন ক্লীস্তি ও বিরক্তি না আসে, যাতে বরং তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ 
দেখ! দেয় তারই চেষ্টা করা হয়ু। ভারতেও এই শ্ুস্থ ও প্রসন্গকর 
নীতির অনুসরণ ও অবলম্বন সবতোভাবে হওয়া উচিত। ভারতে 
এর ওপর বেশি করে ঝোঁক দেয়া উচিত এইজন্যে যে, এখানে* ছুঃখ- 
ছর্ভোগের স্তৃতিগান করার একটা ভাব প্রায়ই দেখা যায়। বন্ত 
প্রাচীন কাল থেকে ভারতে সন্য।স € কুচ্ছ সাধনের একটা ধার! চলে 
আসছে। আদর্শবাদী, ভাববাদী কোন-কোন মানুষের ধারণা সাধ্য 
লক্ষ্যবন্তুর প্রাপ্তির জন্যে আমোদ-আহ্লাদ বজ্জনীয়। একথা অবশ্য 
ঠিক যে, মহৎ আদর্শের জন্ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করায় মহন্থ প্রকাশ পায়, 
কিন্ত, শুধু-শুধু কষ্ট করা বা ছুঃখ পোহানোর কোন মানে হয় না। 
বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ের কোন-কোন শিক্ষকের এই অকারণে ছুঃখকই 
ভোগ করার প্রবুত্তিটাকে বড়ো! করে দেখতে দেখ! যাঁয়। এই 
প্রবৃত্তির রাশ টেনে ধরতে ন! পারলে বুনিয়াদি-শিক্ষা অমিতানন্দ, 
প্রাণপ্রচুর কিশোর-কিশোরীদের জীবনীশভির বিকাশেব উপায় 
না হয়ে হবে প্রতিবন্ধক । 

যথার্থ বুনিয়াদি-শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়ার যোগসাধন 
করে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করে একঘেয়েমি ও বিরক্তির হাত থেকে। 
এ'শিক্ষা বৃত্তিকর্মশিক্ষা থেকে উদ্ভাবন করে জ্ঞানের বিষয়। বিদ্ভালয়ে 


বুণিয়দি শিক্ষার তত্ব ও ব্যবহারের দিক ৪৯ 


একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের পরিবেশ গড়ে তোলে এই শিক্ষা। 
স্ব-নিবাচিত ও স্ব-প্রণোদিত কাজের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
ঘটায় বলে এই শিক্ষাই শিশুদের পক্ষে ভালো । আর») শিশুদের 
পক্ষে যা ভালো ত নিশ্চয়ই সমাজের পক্ষেও ভালো। উবজনীন 
জাতীয় শিক্ষার ব্যয় অন্তত আংশত এ থেকে আসে বলে শিক্ষাকে 
সবলভ্য করে তুলতে সাহায্য করে এই বুনিয়াদি-শিক্ষা। এর 
সামাজিক উপযোগিতা থাকায় মানবিক সব কাজকর্মকে: ধার! 
সামাজিক উপযোগিতাঁর মাপে বিচার করেন তারাও একে সমর্থন 
জাঁনান। সব শিক্ষাই হয়ছে! শেষ পরধস্ত উপযোগী; কিন্ত, 
মুশকিলট1 হয় তার ফল পেতে দেরি হওয়ার জন্তে। অর্থের 
অভাবে অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কাজে ফলানে। 
যায় না। বুনিয়াদি-শিক্ষায় এই  অর্থাভাবের মুশকিলের 
কথাটা ওঠে না, কেননা, এর দান প্রায় সঙে-সঙ্গে ও সোজাসুজি 
পাওয়া যায়। 

এবিষয়ের উপসংহার করার আগে একটা 'প্রণিধেয় কথা 
বলে নিতে চাই । তা হচ্ছে এই যে, চিরাচরিত শিক্ষাধারার 
জায়গায় বুনিয়াদি-শিন্দার প্রবর্তন-প্রচলন ভ্রমশ হওয়া ভালে।। 
ছু'লক্ষের ওপব বিদ্যালয়ের পূপান্সর এবং দশলক্ষ শিক্ষকের 
নব-শিক্ষণ-লাভ হতে সময় কিছু লাগবে বৈকি । ক্রাস্তিকালে 
এই ছৃ'টে। ধারাই থাকবে পাশাপাশি । দেখতে হবে, এ-ছুঃয়ের 
ভেতর বিরোধ না বাধে। শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন যেন 
প্রাচীন ধারার আকস্মিক উচ্ছেদ না ঘটায়। বরং এই ভাঁবটাই 
মনে রাখা দরকার যে, অনেক বিস্মৃত বা উপেক্ষিত ব্যাপার 
পুনরুজ্জীবিত হবে এব্যবস্থায়। কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা” 
নানা বিষয়ের মধ্যে সামপ্ুস্ত ও যোগাযোগ স্থাপন করা, শিক্ষাকে 
উদ্দেশ্য-মূলক করে তোলা হবে এশিক্ষার লক্ষ্য। এ-বিষয়ে 
তত্ব ও নীতি নির্ধারণ না করলেও প্রায় সব নামী শিক্ষাবিদৃই 

৪ 


ও নয়া ভারতের শিক্ষা 

এইরকম শিক্ষার সার্থকতা স্বীকার করেছেন । যা-ই হোক, ভারতে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদি-শিক্ষায় পরিণত করে শিক্ষায় উল্লেখ- 
ফোগ্য পরিবর্তন আনতে হলে এই নীতির স্বীকাতি ও অবলম্বন 
যথেষ্ট দরকার । 


সেপ.টেম্বর ১৯৫৩ । 


তৃতীয় অধ্যায় 
মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার 


নাঝে-মাঝে এমন কথা শোন! যায় যে, জাতির জীবনে শিক্ষার 
আসল সমস্তাগুলে। হচ্ছে প্রাথমিক অথবা বয়ক্ক-শিক্ষা বিষয়ে। 
প্রাথমিক ও বয়স্ক-শিক্ষা নিশ্চর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এই-ই একমাত্র 
বলে গ্রান্থ হবার নয়। শিক্ষার নান! স্তরের কথা স্বীকার করতেই 
হয়। এই-সব স্তরের বিভাগ একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যায় না; 
এই স্তরগুলি ষে পরস্পরের সঙ্গে সংপৃক্ত সেকথা না মেনে, উপায় 
নেই। আর-একটা যুক্তি এই যে, প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকরা! 
মাধ্যমিক শিক্ষাধার! থেকে শিক্ষা পেয়ে গড়ে ওঠেন। বয়স্কশিক্ষার 
শিক্ষকরাও তাই। সুতরাং যুক্তিযুক্ত ভাবেই মানতে হয় যে, মাধ্যমিক 
শিক্ষার যথোচিত প্রসার ও সংস্কার না হলে প্রাথমিক বা বয়ন্ব- 
শিক্ষার প্রসার ও সংস্কার হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, রাষ্ট্রের রীতি- 
নীতি ও কর্মব্যবস্থা নিরূপণ করেন দেশের নেতারা । তাদের 
অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ বা 
ক্রটিযুক্ত হলে উচ্চশিক্ষার যথেষ্ট স্বফল-লাভ অসম্ভব 

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনায় মাধ্যমিক 
শিক্ষার বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকেই 
প্রাথমিক ও বয়স্ক-শিক্ষার শিক্ষক তৈরী হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার 
স্তরেই বিশ্ববিষ্ঠালয় ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের 
প্রস্তুতি হয়। তাছাড়া, এই স্তরেই সব দেশে বেশির ভাগ লোকের 
শিক্ষা শেষ হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষা পোক্ত না হলে 
উচ্চতর শিক্ষার পুর্ণ স্ুযোগ-গ্রহণ ঠিকমত হতে পারে না। অন্য 
কোন কারণের জন্যে হোক আর না হোক, উল্লিখিত যুক্তিগুলির 
দাবিতে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চতম মান-প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যে একাস্ত দরকার । 


৫২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


আর-একটা কারণেও মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত হওয়া উচিত : 
যে-কোন দেশেই অধিকাংশ লোক প্রাথমিক শিক্ষার পরই বিদ্ভালয়ের 
হিক্ষা শেষ করেন। যে-অল্পসংখাস লোক মাধ্যমিক শিক্ষার পর 
উচ্চতর শিক্ষ! পাঁবার সৌভাগ্য .পান তাদের ভেতর থেকেই নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তির উদ্ভব হয় । এইট নেতাদের চিন্তধুকল্পনার যদি ব্যবহারিক 
কাজে পরিণত হতে হয় তো তাঁর জন্যে চাই বহু যথাযোগ্য শিক্ষিত 
লোক। কারণ, শুধু নেতাদের দিয়ে তো৷ আর সব কাজ হতে পারে 
না। নেতার পরিকল্পনা করবেন, পথনির্দেশ দেবেন, কিন্তু সে-স্ব 
পরিকলুনা ও নীতিকে কাঁজে ফলিয়ে তুলবেন মধ্যস্তরের মানুষেরা । 
আর এই-সব মানুষের এমন জ্ঞান ও শিচ্ষা থাকা চাই যাতে তারা 
নেতাদের পরিকল্পনা, নীতি 'ও উদ্দেস্টের বিষয় বুঝতে পারেন । 

মাধ্যমিক শিক্ষা অমনি-সব মধ্যস্তরের মান্রষদের শিক্ষার স্থুযোগ 
দেবে, দেয়া উচিত। উচ্স্তুরে যে-সব পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারিও 
হবে সেগুলোকে কাজে রূপ দেবেন মাধামিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
মানুষ । এই স্তরে ধাদের শিক্ষা শেষ হবে তাদের শিক্ষা হতে এমন 
জ্কান ও যোগ্যতা অজিত হওয়া চাই যাতে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের 
গুণ ও ব্ক্তিত্বের বিকাশ হয়। তাদের ভেতর থেকে কাউকে- 
কাউকে এগিয়ে আসতে হবে মেত্ব-ভাঁর গ্রহণ করবার জন্টে, আব 
বাকী সবাই কাজ করবেন মধ্যস্থ ব্যক্তি হয়ে; নেতা?দর পরিকল্পন! 
ও নীতির কথ। তার! বুঝিয়ে দেবেন সাধারণ মানুষকে । 

একথা সাধারণত স্বীকৃত হয়ে থাঁকে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম 
মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্তে নায়কস্থানীয় লোক 
তৈরি করা। প্রাথমিক শিক্ষা হতে লাভ হয় জীবনযাপনের জন্ে 
প্রয়োজনীয় কতকগুলো স্থুল জ্ঞান £ তাতে শুধু শিক্ষার বুনিয়াদট' 
তৈরী হয়। উচ্চশিক্ষায় জ্ঞানের সীমানা হয় প্রসারিত; এ-শিক্ষা 
অনেকটা আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে 
প্রাথমিক এবং উচ্চশিক্ষার মধ্যেকার যোগস্ুত্র । 
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একথা! বোঝাবার দরকার হয় না যে গণতন্ত্রের উদ্দেশ সিদ্ধ হতে 
হলে শিক্ষার প্রসার হতেই হবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও মনে 
রাখতে হবে ষে, কেবলমাত্র শিক্ষার সংখ্যাগত বৃদ্ধি হওয়াই যথেষ্ট 
হবে না। শিক্ষার গুণগত উন্নতি না হয়ে শুধু সাক্ষরতা-বৃদ্ধিতে 
সমন্যার সমাধান তো হবেই না, বরং বেড়েই চলবে । এইজাহীর় 
শিক্ষার সুযোগ-বৃদ্ধিতে সার! পৃথিবীতে যে-সমস্যার উদ্ভব হয়েছে 
তাতে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ল না হয়ে পারেন নি। শিক্ষার 
সংখ্যাগত প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে গুণগত দিকের অবনমন হবার ভয় 
থাকে। শিক্ষার মান উন্নত না হলে শিক্ষাপ্রসারের এই আশঙ্কা 
থাকে যে, তাতে মানুষের দুশ্রবত্তিুলোর উদ্ধীপন হয়।  মানব- 
সমাজের অভীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে জান! যায় ষে, যুদ্ধ- 
বিগ্রহগুলোর কারণ ছিল সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার। প্রাচীন যুগে 
মানুষের বৈজ্জানিক জ্ঞান ও উপায় ছিল সীমাবদ্ধ ; তাই তাদের 
প্রয়োগে ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কাও ছিল সীমিত। কিন্তু বর্তমান যুগে 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সুযোগ বেড়ে গেছে বিস্তর; তাই তার প্রয়োগে 
সবনাশা ক্ষতির ভয় রয়েছে । শিক্ষার মান উন্নত না হলে এই 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সুযোগের অপপ্রয়োগ হওয়। খুবই সম্ভব । 
সুতরাং এখন শিল্পার মান যথার্থ উন্নত হওয়া বিশেষ দরকার । 
শিক্ষা-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থায় এই কথা সবদা মনে রাখতে হবে ষে, 
শিক্ষার মান যেন নেমে না যাঁয়। দেখতে হবে ফে, মানুষের মধ্যে 
যেন স্বাধীন স্জনী শক্তির উন্মেষ হয় যেন মাঁনবসমাজের নান! 
পরিবেশের সংস্কৃতির মূল্যবোধ মানুষের হয়। অতীতে এই-সব 
সংস্কৃতির সম্পদগ্ুলি রক্ষার ভার ছিল মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী 
ব্যক্তির ওপর । এখন শিক্ষার প্রসারের ফলে তা বর্ডেছে প্রায় 
সকলের ওপর; তাঁই তাতে সংস্কতির মূল্যবোধের মান নেমে যাওয়ার 
ভয়ও আছে। 

আর-একট বিপদ-সন্বষ্ষেও সচেতন থাকতে হবে আমাদের । 
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সেটা হচ্ছে শিক্ষাকে ছাচেশচালাই জিনিসের মতো! করে তোল! । 
প্রায়ই দেখা যায়, যেই বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের 
গ্রারিকল্পনা-ব্যবস্থা হয় অমনি তাতে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতা এসে পড়ে; 
বন্জনের বহুরকমের বুদ্ধি-প্রতিভা ৪ রুচিপ্রবৃত্তির বাছবিচার 
না করে সকলের জন্তেই একরকম শিক্ষাধারাঁর ঢালাও বরাদ্দ হয়ে 
যায়! কিন্ত এভাবে শিক্ষার চরম সফল পাওয়া যায় না। তা 
পেতে হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিন্বাতন্ত্্য মানতে হবে ; প্রত্যেককে 
তার নিজের শক্তি-রুচি-গ্রবণতার পথে চলতে দিতে হবে । কোন 
জাতিকে যখন শিক্ষাপ্রস।রের নেশায় পেয়ে বসে তখন তার এই 
চেতনাট! প্রায়ই থাকে নাঃ তখন ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জায়গায় 
শিক্ষিতের সংখ্যা-বৃদ্ধিকেই বড়ো-করে দেখার ভ্রান্তি ঘটে । ছা চে- 
ঢালা শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তরে তত হানিকর হয় না। হয় ন। 
তিনটি কারণে। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মন নমনীয় থাকলেও 
তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্য-রক্ষা করার ক্ষমতাও কিছু কম থাকে না। 
তাঁদের এই স্বভাবে ফিরে আসবার সহজাত শক্তি তাদের রক্ষা 
করে ছাচে-্টালা, বৈচিত্র্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার মারের হাভ থেকে। 
তাছাড়া, এইরকম শিক্ষার হাত থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড়ো 
রক্ষাকবচ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার কালপর্ষের অল্পস্থায়িতা । এই 
শিক্ষার ছাপ বড়ো-হওয়। পরধস্ত বড়ো-একটা থাকে না; বয়স্ক 
জীবনের প্রয়োজনে ও-শিক্ষার মূল্যও তেমন-কিছু নয়। শিক্ষার 
স্থল বুনিয়াদ তৈরি-করা হচ্ছে এই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য । 
তাই সে-শিক্ষা বরং এ-ধরনের হওয়াই দরকার । কিন্ত প্রাথমিক 
স্তরের পরে অমন ছণচে-ঢাল। শিক্ষা ক্ষতিকরই হয়ে থাকে। 
তাতে বিপদ দেখা দেবে বুদ্ধি-প্রতিভার তারতম্য-অন্ুযায়ী 
শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাবের । শুধু কি তাই?তাতে ভবিষ্যতে 
আপন-আপন বৃত্তিনির্বাচন করাও হবে আরও কঠিন। এর 
শোচনীয়তর কুফল হয় এই যে, এতে সমাজে এক অদ্ভুত মনোভাব 
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তৈরী হয়; তাতে উপস্থিত বিষয়সমূহ হয় নিবিচারে গৃহীত, নয় 
বজিত হয়। 


২ 


গণতান্ত্রিক দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার স্থান যে কোথায় তা ওপরের 
আলোচন। থেকে বোধ করি বোঝ! যাবে । ছুঃখের বিষয়, ভারতের 
মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয় । এই শিক্ষা! যে উচ্চ- 
শিক্ষার সহায়ক হয় ন। তা বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির অভিযোগ থেকে বোঝা 
যাঁয়। এই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে কি প্রাথমিক, কি সামাজিক 
কোন শিক্ষা দেবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না তা শিক্ষার্দফ তরের 
পরিচালক অধিকতাীদের মতামত থেকে জানতে পারা যায়। জন- 
সাধারণেরও ধারণা এই যে, এশিক্ষা ছাত্রদের মধ্যেকার নেতৃতগুণের 
উন্মেষণ করে না, অথচ এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী এ-গুণের বিকাশ-সাধন করা। মাধ্যমিক 
শিক্ষা যথোপযুক্ত প্রয়োজন-সংগত ন৷ হওয়ায় প্রাথমিক এবং উচ্চ- 
শিক্ষ। বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 

সামাজিক জীবন ও শিল্পবাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই 
ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাধারার ক্রটিগুলি সহজেই বুঝতে পারা যায়। 
ভারতে নেত। ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান যে কতখানি তা 
বুঝতে পার৷ গিয়েছিল ভারত-বিভাগের পর জনজীবনের বিশৃঙ্খলায়। 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ভারতে বৈজ্ঞানিক, 
ইন্জিনিঅর এবং নির্মাণ-বিজ্ঞানীর সংখ্য। খুবই কম। কিন্তু আমাদের 
দেশে এমন লোকের সংখ্য। কম নয় যাদের ভেতর কর্মপ্রতিভা আছে 
সুপ হয়ে, যা শুধু তেমন শিক্ষার অপেক্ষায় আছে। এই কর্মশক্তি 
ইউরোপ বা! আমেরিকার কর্মণশক্তির চেয়ে কিছু হীন নয়। কিন্ত 
বাস্তবে দেখা যায় অগ্রসর দেশগুলির চেয়ে ভারতীয় কমীদের 
উৎপাদন-শক্তি সাধারণত কম। এর. কারণ কেবলমাত্র আমাদের 
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যান্ত্রিকীকরণের অল্লতা নয়। কেননা, একই ধরনের যন্ত্রে কাজ-করা 
ভারতীয়দের উৎপাদন-শক্তি কম। এর একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ 
হচ্ছে ফোরম্যান, চার্জম্যান্ধরনের স্থুদক্ষ কর্মজ্ঞ মধ্যস্থ কর্মীর অভাব । 
" ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ হচ্ছে এই 
যে, এর কোন বৈশিষ্ট্য নেই, নেই লক্ষ্য ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট 
নির্ধারণ। সাধারণত এই স্তরের শিক্ষাকে হঞ্ধ প্রাথমিক শিক্ষারই 
অন্ুক্রমণ বা বিশ্ববিচ্ঠালয়ী শিক্ষার প্রস্ত্রতি বলে মনে করা হয়ে 
থাকে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা যে মাধ্যমিক শিক্ষ! 
নিতে আসে সে তাদের যোগ্যতা-বিচারে নয়, মাধামিক শিক্ষা 
প্রাথমিক শিক্ষারই ব্যাপ্তি বলে, আর তাদের আথিক সচ্ছলতা থাকে 
বলে। তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাঁত্ররাঁ৭ উচ্চশিক্ষা নিতে 
আসে তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে বলে নয়, অর্থসাচ্ছল্য 
আছে বলে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কোন স্বকীয় বৈশিষ্টযে রূপান্বিত 
না করার দরুন এই শিক্ষাঁধারাঁটি নিতান্তই অস্পষ্ট হয়ে আছে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও অধিকারের বিষয় অনিদিষ্ট ও অস্পঞ্ 
থাকার এতিহাপিক কারণ আছে। অতীত ঘুগে শিক্ষা ছিল অল্ল- 
সংখাক মানুষের একাস্ত আধকার। আদের সুযোগ-সুবিধা ছিল 
যতখুশি জ্ঞান অর্জন করার। অতীতের মনীষীদের শুধু নয়, 
রাজকুমার এবং মারামে-বিরামে সময়-কাটানো অন্যান্য মানুষের 
নানা! বিষয়ের জ্ঞানের কথা জানলে সত্যই বিস্মিত ন। হয়ে পারা বায় 
ন]। জ্ঞান-বিচ্গানের বিভিন্ন বিষয়ের পার্থক্য নির্ণয় করবার দরকার 
হত না তাদের। তাই তার! নিবিচারে নানা বিষয়ের জ্ঞান অর্জন 
করতে প্রবৃত্ত হতেন। তখন শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল 
অন্যরকম । * শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতা কী ব! কতখানি সে- 
ভাবনা না কন্গে শিক্ষাকে মনে করা হত শুধু সত্যসন্ধান বলে। 
যে-মল্পসংখ্যক লোক এই সত্যসন্ধানে ব্রতী হতেন তারা সন্ধেয় 
বস্তুর কোন সীমা আছে বলে মনে করতেন না। এ ছাড় বাকী 
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অসংখ্য লোক নিজেদের বৃত্তির জন্যে দরকারী কর্মনৈপুণ্য আয়ত্ত করেই 
তুষ্ট থাকত। একে কিন্তু শিক্ষা বলে মনে কর! হত না। প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বলে এই যে শিক্ষার স্তরবিভাগ--এ খুব 
প্রাচীনকালে ছিল না; এটা আধুনিক ব্যাপার । এ থেকেই বোবা 
যায় কেন প্রায় সব দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষার সীমানা অুনিদিষ্ট নয়। 
মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও মাধামিক শিক্ষার লক্ষ্য ও অধিকার নিয়ে 
তুমুল তর্ক চলেছে । কেউ বলছেন, এশিক্ষা হবে প্রধানত 
ব্যবহারিক; এর উদ্দেশ্য হবে জীবিকা-মর্জনে সাহায্য করা। 
আবার কেউ বলছেন, এশিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা; এর উদ্ছেশ্নু 
হচ্ছে ভালো-ভালো মানুষ গড়ে তোল! । | 
ভারতে মাধ্যনিক শিক্ষার লক্ষ্য ও অধিকার আরও অনিদিষ্ট। 
তার অবশ্য কতকখ্চলো বিশেষ কারণ আছে। এখনও অবাধি 
ভারতে যে-শিক্ষাবাবস্থা প্রচলিত রয়েছে ভা প্রবতিত হয়েছিল 
উনিশ শতকের প্রথম দ্রিকে | তার উদ্দেশ্য ছিল ছৃ'টি। তখন এমন 
কয়েকজন ত্রিউশ শিক্ষোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন ধারা মনে করতেন 
প্রতাচ্যের বিচ্ভান ও রাজনীতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলে 
ভারতীয় সমাজে নবজীবন সঞ্চারিত হবে । আর, অপরদিকে ছিলেন 
বন্ধ প্রশাসক যাঁদের লক্ষ্য ছিল এদেশীয় লোকদের ব্রিটিশ ভাবধারায় 
শিক্ষিত করে রাজ্যশীসন-পরিচালন করা। কেননা, রাজাশীসন- 
পরিচালনার জন্কে প্রয়োজনীয় সংখ্যার সব লোক তো! আর ব্রিটেন 
থেকে আনা সম্ভব ছিল না। শাসনযন্ত্রের ওপরতলার কাজগুলো 
অবশ্যই ছিল ইংরেজদের হাতে, কিন্ত ভাতে করে তো আর সব 
কাঁজ চলে না। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শাসনকাজ্জ 
চালাবার জন্ে দরকার ছিল আরও বহুলোকের। ভারতীয়দের 
দ্বারা পূরণ করা হত সেই স্থান। যে-ছুই শ্রেণীর ইংরেজের কথা 
বল। হল তাঁদের উদ্দেশ্ট যে ছিল ভিন্ন তা বোধ হয় বোঝা গেল; 
কিন্তু একটা বিষয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে নিল ছিল £ সেটা হচ্ছে এই 
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যে, ছ্ুইয়েরই লক্ষ্য ছিল ভারতে প্রতীচ্য শিক্ষার ধারা প্রবতিত ও 
প্রসারিত কর1। অন্যদিকে, ভারতীয় নেতারা ভেবেছিলেন ফে, 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন-প্রসারণে ভারতের নবজাগরণ ও মুক্তির 
উপায় হবে সহজ। এতে ইংরেজরা আনুকুল্যই পেয়েছিলেন 
তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা-প্রতিষ্ঠায়। 


এদের সকলের উদ্দেশ্ঠের পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্যে ছিল 
এক্য। সকলেই এর' ছিলেন শিক্ষার “সঞ্চারণ-নীতি"তে বিশ্বাসী | 
তাদের ধারণা এই ছিল যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত হলে 
তাদের অনুসরণে আরও অনেক লোক নবীন ধারার শিক্ষার আদর্শ 
গ্রহণে উৎসাহিত হবে। সেইভাবে গাধুনিক শিক্ষা সমাজের 
ওপ্রতল। থেকে সঞ্চারিত হয়ে সাব সমাঁজদেহে ছড়িয়ে পড়বে । 
তখন মেকলে সাহেব সরকারের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতির একটি খসড়া 
রচন। করেছিলেন ; সেই অনুসারে সরকার ঘোষণা করেছিলেন ষে, 
"ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মহান্‌ লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতীয় 
জনগণের মধ্যে ইওরোগীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের . প্রসার; আর 
শিক্ষাখাতে যে-অর্থবযয় করতে হবে তার সদ্ব)বহার হবে কেবলমাত্র 
ইংরেজী শিক্ষার জন্যে ব্যয়ে, উল্লিখিত প্রস্তাবে একথাও ছিল যে, 
যেখানে দেশীয় ধারায় শিক্ষা দেওয়। হয় সেখানেও সুল-কলেজের শিক্ষ! 
চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এপথে কাজ খুব বোশদূর এগোয় নি। 
ইংরেজী শিক্ষালয়গুলির শিক্ষা সরকার। ও সদাগর কাজের ছাড়পত্র 
হয়ে দাড়াল ; দেখতে দেখতে এসব কাজের প্রাথীর সংখ্যা বাড়তে 
লাগল। তার ফল এই হল যে, এ-নবশিক্ষিত ভারতীয়ের! প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষার ওপর মেকলে-প্রকাশিত অবজ্ঞ! পোষণ করতে 
লাঁগলেন। 

সরকারী প্রচেষ্টার দিক থেকে বিচার করলে একথা বলতে হয় 
যে, ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিগ্ালয়-প্রতিষ্ঠীর সময় থেকে ভারতে আধুনিক 
শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু মাধ্যমিক বিগ্ভালয় থেকে ছাত্র না 
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এলে বিশ্ববিষ্ভালয় চলে না বলে মাধ্যমিক বিছ্যালয়ও প্রতিচিত হল, 
এবং তার সংখ্য। পরপর বেড়ে চলতে থাকল । মাধ্যমিক বিষ্ঠালয়ের 
জন্টে আবার দরকার হল প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের » ভ।রও প্রসার হৃতে 
থাকল। এ থেকে মনে হয় যে, “সঞ্চারণ-নীতি" প্রত্যাশিত ফলেব 
দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল শিক্ষাকে । 

এই ধারার শিক্ষায় বিশ্ববিদ্থালয়গুলিই শিক্ষার সবক্ষেত্রে 
আধিপত্য করাছিল। মাধ্যমিক বিষ্ঠালয়গুলি বিশ্ববিষ্ঠ(লয় গুলির 
জন্টে ছাত্র তৈরি করে পাঠাবার দিকেই দৃষ্টি রাখছিল। শিক্ষার 
মাধ্যমরূপে ছিল বিদেশী ভাষা, স্বদেশী ভাষা হয়েছিল উপোরক্ষত। 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিষ্ভালয়গুলির শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা! 
ছিল না বললেই হয়। শিক্ষা হয়ে পড়ল পুখিগত ; চলমান 
জীবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ রইল না কোন, কারণ, বিশ্ববিষ্ঠালয়- 
গুলিতে বৃত্তি ও কারিগরি-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বস্তুত 
প্রবেশিকা পরীক্ষা-স্থত্রে বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি শুধু মাধ্যমিক বিগ্যালয়- 
গুলির ওপর নয়, প্রাথনিক বিগ্ভালয়গুলির ওপরও আধিপত্য চালিয়ে 
যেতে লাগল । তখন ভালে। চাকরির পক্ষে বিশ্ববিচ্ভালয়ের ডিগ্রি 
প্রায় অব্যর্থ উপায় হয়ে দাড়িয়েছিল বলে বিশ্ববিন্ভালয়গুলির 
আধিপত্য হয়েছিল মোক্ষম | 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আধিপত্যের ফলে ইস্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতিতে 
অযথা ধীশক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। তা-ও আবার 
বুদ্ধিশক্তির সমগ্রতার ওপর নয়। কোৌঁকট! ছিল বুদ্ধির একটা অংশ 
স্মৃতিশক্তির ওপর, আর ছিল ভাষাশিক্ষার ওপর। ইস্কুলে যে-শিক্ষা 
দেওয়া হয় তা নান। প্রকৃতির ছাত্রদের রুচি-ক্ষমতাঁর উপযোগী নয়। 
এতে শিশু-কিশোরদের কল্পনাশক্তির স্ফুরণ এবং নানা সুরের 
ব্যবহারিক কর্মপ্রতিভা-বিকাশের দিক হয়েছে অবহেলিত। ভাঁষা- 
শিক্ষায় পটু অল্পসংখ্যক ছাত্র ছাড়া ইন্কুলের শিক্ষা বেশির ভাগ ছাত্রের 
কাছেই প্রাণহীন, যান্ত্রিক বলে অনুভূত" হয় * তাতে আনন্দ-উদ্দীপন! 
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ও স্জন-প্রেরণ! তারা বিশেষ কিছু পায় না । তা হলেই দেখা যাচ্ছে, 
ইস্কুলের শিক্ষা ছাত্রদের অন্তুনিহিত শক্তিবৃন্তির ক্ষুরণে অপারগ । 
ছাত্ররা ইস্কুলে পড়ে বটে, কিন্তু যে-সীমিত স্বযোগ সেখানে আছে 
তারও পুর্ণ সুযোগ তারা নেয় না। 

যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন তাই এ-শিক্ষা 
ছাত্রদের বাস্তব পৃথিবী প্রাত্যহিক জীবন-সম্বন্ধে অন্তরদুর্টি উন্মীলিত 
করে না। ইস্কুল থেকে বেরোনোর পর তাঁরা পরিবেশের সঙ্গে 
নিজেদের সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নাঃ বিশ্বাস ও মনোবল 
নিয়ে তারা বৃহত্তর সমাজে মিশতে পারে না। বাস্তব জীবন থেকে 
শিক্ষার এই বিচ্ছেদের পরিণাম হয়েছে শোচনীয়; তাতে ব্যক্তি- 
মানুষের বিচ্ছেদ ঘটেছে পরিবেশ থেকে । এর ফলে কৃত্রিম 
এক বাধার স্যঠি হয়ে এই শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে আলাদা করে 
দিয়েছে সমাজের আর-সব মানুষের কাছ থেকে । এতে? নষ্ট 
হয়েছে সমাজ-বোধ, সমাজ-সংহতি বিপর্যস্ত হয়ে সমাজ ভেঙে গেছে 
টুকরো-্রকরো হয়ে। অথচ সমাজ তে চাই, আর তার রক্ষার 
জন্যে চাই সমাজ-বোধও ; চাই ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের উদ্বর্তনের 
জন্টই | যে-বাটি নিয়ে সমগ্রি তৈরী সেই ব্যগ্টিদেরই যাঁদ সমাজ- 
বোধ না থাকে ভে! কেমন বরে টিকবে সে-সমাজ বা দল? সমাঁজ- 
বোধ দরকার ব্যগ্টিজীবনের উন্নতির জন্যেও। স্মগ্টির সহায়ত 
ন। পেলে ব্যক্তি-জীবন হবে নিঃসঙ্গ-নিঃসহায় £ তাতে জীবন হয়ে 
পড়বে বিবপ্র-বিপন্ন। শেষ পধন্থ সমাজের সাহায্য ও সহযোগিতার 
অভাবে ব্যক্তিজীবনেও ধরবে ভাঙন । 

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রটগুপ্র লম্বা ফিরিস্তি দেবার 
দরকার নেই। এর বেশির ভাগই অনেকের জানা, কেননা, বন্ধু 
বক্তা, বুবাঁর বক্তৃতায় ভাষণে সেগুলির উল্লেখ করেছেন। তবে এই 
কথাটাও এখানে বলে রাখা দরকার যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থার বিস্তর 
ভ্রুটি থাক। সত্বেও কিন্তু এই শিক্ষায় শিক্ষিত বহু লোকের মধ্যে 
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থেকেই অনেক আদর্শ শিক্ষক ও রত্ববিশেষ ছাত্র বেরিয়ে এসেছেন । 
স্থতরাং এই ব্যবস্থাকে নিরক্কুশভাবে নিন্দা বরা উচিত হয় না। 
তবে এ-ও ঠিক যে, এই ব্যবস্থার সংস্কার কর! একান্ত দ্লবকার । কিন্ত 

স্কার করা সহজ নয়; তা করতে হলে ধৈধ পরে দোব-ন্রটিুলি 
বার করে তাদের অপসারণ করতে হবে। রাতারাতি এই-সব 
দোষ-ত্রটির সংশোধন করে মাধামিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন 
করা যাবে না--একথা মনে রাখা দরকাব। তবে পাজ একটু একটু 
করে শুরু করে দেওয়া চাই। তাতেই দেখতে-,দখতে বেশ ভালো 
কাজ হয়ে উঠবে, এমন-কি কিছুকাল পরে এই শিক্ষান্্যবস্থার 
আমুল রূপবদল হয়ে যাবে। 

তু) 

*** এখন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ কতকগুলো সমস্তার 
কথ বলি। এগুলির জন্যেই সংস্কার আরও বেশি-করে হওয়। 
দরকার, আর এগুলির জন্যেই সংস্কার হওয়াও কাঠন। প্রথমটি 
হল প্রাথমিক ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ী শিক্ষার সঙ্গে মাধামিক শিক্ষার 
সম্পর্কের লক্ষণ ও লক্ষ্য-নির্ণয়। সর্বত্রই এই জ্মস্ত। কঠিন সমস্থা। 
গ্রেট ব্রিটেনের যুক্তরাজ্যে এখনও তর্কবিতর্ক শ্বে হয়ে নিশ্চিত 
ভাবে নির্ধারিত হয় নি, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম দিকট। প্রাথমিক 
শিক্ষার সঙ্গে পরস্পর জড়িত থাকবে, না, ঞ খাতে বইবে 
তার আ্রোতধারা। একসময়ে শিক্ষাবিদ ও মনোণিজ্ঞানীরা ঠিক 
করেছিলেন ষে, এগারো বছর পেরোলেই ছাত্রদের ভাগ করে নিতে 
হবে-কারা উচ্চশিক্ষার আঁধকারী হবে, কারা হবে না। কিন্ত 
অভিজ্ঞতা থেকে জান। গেছে বে, রই মোট। হিসেবটা! চোখ বুজে 
নেবার নয়। বুদ্ধি-পরিপ্াপের হিসেবে এখন আর অস্ত্রান্ত বলে 
মনে করা হয় না। তাই এখন প্রাথনিক শিঙ্গা থেকে মাধ্যমিক 
শিক্ষায় যাবার বয়স সম্বন্ধে অত কড়াকড়ি যুক্তিসংগত বলে বিবেচিত 
হয় না। 


৬২ নয়া ভারভের শিক্ষ। 


ভারতে বয়সের এই সীমারেখার নির্ণয় খুবই দরকার; তার 
কারণ, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বুনিয়াদি-শিক্ষ! দেওয়। স্থির হয়েছে। 
নুনিয়াদি-শিক্ষাধারায় শিক্ষ1 দেওয়। হয় শিল্পকর্সের মধ্যে দিয়ে । এ 
ব্যবস্থা সংগতই, কিন্তু প্রাথমিক স্তরে যত সংগতই হোক, মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্তরে পুথিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার পারস্পরিক 
সম্পর্ক-নির্য়ের সময় এর জন্চে সমস্তার উদ্ভব না হয়ে পারবে 
না। তাছাড়া, বুনিয়াদি-শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম দিকটার সঙ্গে 
জড়িত; আর তখনই স্বতন্ত্বীকরণের ফলে শিক্ষায় ভাবতব্বের নীতির 
আবতারগ্। হয়। বুনিয়াদি-শিক্ষাকে যদি উদার ও মুক্ত নীতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে ওমব সমস্তার সমাধান হবে অনেকখানি । 
বুনিয়াদি-শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের অঙ্গে সংগত হওয়া। 
জীবনে কী দেখা যায় ?-_দেখ! যায় যে, নান। ভিন্ন পদার্থ তাদের 
স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আছে যেমন, তেমনি আবার এক হয়ে আছে জ্ঞাঁনের 
এঁক্যে বিধৃত হয়ে। বুনিয়াদি-শিক্ষা' যদ্রি বথার্থই জীবন-সংগত 
হয় তো তা বাস্তবিক জগতের বৈচিত্র্য যে কোথায় তা দেখিয়ে 
দেবে, এবং তা করে মাধ্যমিক স্তরে যাবার পথকে করবে স্তুগম। 

এক সম্প্রদায়ের মত হচ্ছে এই যে, শিক্ষার প্রথম আট বছর 
থাকবে মৌল নীতির শিক্ষা নিয়ে ব্যাপূত, আর শিক্ষা হবে একধারার। 
এর পর তিন বা চার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা! রাখা যেতে 
পারে। আর-এক সম্প্রদায়ের মত হচ্ছে £ প্রথম পীচটা বছরের 
শিক্ষা একধারার হওয়া দরকার। তারপর ছাত্রদের মোটামুটি 
ছু'দলে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে । যারা উচ্চশিক্ষা নিতে 
ইচ্ছুক হবে তারা তিন বছর পড়বে জুনিঅর সেকেন্ডারি বা নিষ্ন- 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে । প্রাথমিক স্তরেই যাদের শিক্ষা শেষ হতে 
হবে তারা তিন বছরের জন্যে সিনিঅর বেসিক্‌ বা উচ্চ-বুনিয়াদি 
শিক্ষা নেবে। তৃতীয় এক সম্প্রদায়ের মত হল এই যে, এ ছাড় 
ছাত্রদের আর-একটা থাক কর! উচিত। এই দলের ছাত্ররা চোদ্দ 
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বছর বয়সে শিক্ষা শেষ করবে নাঃ তবে তারা উচ্চতর সাধারণ শিক্ষার 
দিকে না গিয়ে বাবে ছু'-তিন বছরের বৃত্তিশিক্ষা নেবার দিকে । 

একমাত্র নিরাপদ নীতি হচ্ছে এই বিকল্প ধারাগুলোর সম্বন্টে 
কোন কড়াকড়ি না রাখা। চোদ্দ বছর পর্ধবন্ত সকল ছাত্রই 
একধারার শিক্ষা নেবে- এনিয়ম সংগত নয়। দেখা গেছে যে, 
এগারো! বছরে পড়বার সময় কি তারও আগে কোন “কান ছাত্রের 
বিশেষ প্রবৃত্তি-প্রবণতা গড়ে উঠেছে । আর, এগারো বছরের সময়ই 
যে বুদ্ধিমান ও অল্পবুদ্ধি ছাত্রদের আলাদ করে দিতে হবে--একথাও 
সংগত নয়। এগারো বছরের পরও বিভিন্ন রকমের শিক্ষণধারার 
বাবস্থা রাখা বিধেয়। প্রাথমিক শিক্ষার শেষের দিকে গ্রন্থগত 
শিক্ষা, ক।ব্গরি অথবা বৃত্তি-শিক্ষার বাবস্থা পাশাপাশি রাখতে হবে। 
এগারো থেকে চোদ্দ বছরের ভেতর একটা ধারা থেকে অন্ত ধারায় 
যাবার পুর্ণ স্বাধীনতাঁও রাখতে হবে । একথাও বলা যাঁয় যে, কোন 
ছাত্রের যদি চোদ্দ বছরের পরও নতহ্বন করে কোন প্রবণতা বিশিষ্ু হয়ে 
গড়ে ওঠে তো তখনও তাঁর একধারার শিক্ষা থেকে অন্য ধারার 
শিক্ষায় যাবার বাধা থাকা ঠিক নয়। 

বুনিয়াদী আর মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যেকার সম্পর্কটা নির্ধারিত 
হলে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিষ্ঠালয়' শিক্ষার সম্পর্কটাও নির্ণয় 
করা শক্ত হবে না। মাধামিক শিক্ষার স্তরট। ব্য়ংসম্পৃণ হওয়া চাই। 
এই শিক্ষাধারাঁটিকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে উচ্চতর 
বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও বৃত্তিগত শিক্ষা ছাড়া এ-শিক্ষা জীবনের সব- 
রকম বৃত্তির প্রস্তরতিপধ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রকমের মাধামিক শিক্ষার 
মানসাম্যও থাকা চাই, যাতে ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকলে, ছাত্রর! 
এক পাঠধারা থেকে অন্য পাঠধারায় অথবা সংশ্লিষ্ট কোন উচ্চ- 
শিক্ষায় যেতে পারে। 

ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার আর এক সমস্থ! হচ্ছে ভাষার পার্থক্য 
নিয়ে। এই কিছুকাল আগেও এই শিক্ষণর অন্যতম প্রধান গলদ 


৬৪ নয়া ভারতের শিক্ষা 


ছিল ইংরেজী ভাষার মাধ্যম । এতে করে বেশির ভাগ ছাত্রের 
ওপর এক অযথা ভার চাপিয়ে দেয়া হত। তার ফলে অনেকেরই 
পূর্ণ বিকাশ হতে পেত না। তাছাড়া, এর জন্তে আর একটা দোষ 
ঘটেছিল ঃ এ এক নতুন জাতিভেদের স্থি করেছিল-_ইংরেজী- 
জান। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভার ইংরেজী-না-জানা অগণিত দেশবাঁপী, 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়। 

এই শত্তকেব তৃতীয় দশক থেকে সুরু হয়েছে ভারতীয় 
ভাঁবাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে স্বীকার করা; তারপর এমেই 
এই নীতির পুতি ঘটেছে । ভারতের রাষ্ট্রনীতিক মুক্তির পর এ" 
প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে । এখন প্রায় সবত্র মাধ্যামক বিছ্ধালর- 
গুলিতে মাতৃভাষাহ হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম বা মিডিঅম্। এর জন্তে 
আবার দু'টো নতুন সমস্তার উদ্ভব হয়েছে। মাধ্যমিক বিগ্াল্ঞ্রগুলিতে 
যদিচ শিক্ষার ভাষামাধাম হয়েছে মাতৃভাষা, কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়- 
গুলতে কিন্তু রয়ে গেছে ইংরেজী ভাবষ।। ছাঁত্রেরা আপন ভাষার 
মাধ্যমে মাধামিক শিক্ষ। নিয়ে যখন কলেজে ও বিশ্ববিদ্াালয়ে 
পড়তে যায় তখন সহস। ভংরেজো ভাষার মাধমে শিক্ষা 'নতে তার! 
বাধ্য হয়। এতে কিছুটা অস্থুবিধ। হয় বৈকি । অনেক ক্ষেত্রেই তার! 
অধাশপকদের শিক্ষা গ্রহণ কবতে পারে না, কাজেকাজেই তার 
সাহাযা ও উপকার-লাভ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এর ফলে 
বিশ্ববিদ্ালয়ের মান নামিয়ে দিতে হয়েছে। ছাদের উচ্ছঙ্খলতার 
কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বল। হয়ে থাকে যে, তার অন্যতম 
কারণ হল? ৮য লেকচার তাপ শুনতে বাধ) হয় তা বুঝতে না-পারা। 

অগ্ঠতর অনস্তা! হচ্ছে ভারতের ভাষার বহলতা। ভারতের 
আংব্ধানে চেখন্দটি ভাব ম্্ীকৃত হয়েছে । তাঁর মধ্যে তেক্সোটি ভাষ। 
বলে লক্ষ লক্ম নেক, আব ভীদেঞ আছে সমৃদ্ধ সাহত্য-সম্পদ। 
স্থতরাং শিক্ষার মাধানরূপে গণ্য হবার দাবি এ-ভাষাগুলির নিশ্চয় 
আছে । এদেশে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে নেবার যেমন 
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স্বিধা আছে তেমনি অস্থবিধা আছে এখানে নানা ভাষা! থাকার 
জন্যে। এই ভাষার বনুতা ভারতের জাতীয় একাকে করতে পারে 
শিথিল; সংহতি-বোধের অন্তরায় হতে পারে ভীষাভেদ। দেশের 
এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে শিক্ষক ও ছাত্রদের চলাফের। সহজ 
হয়না এর দরুন। ইংরেজী ভাষা বিদেশী বলে তার যন্ত ক্র্টই 
থাকুক মে ভারতে দু'টি পরম উপকার-সাধন করেছে। এ-ভাষা 
ভ'বতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের এঁকোর স্বত্রে গেথেছে এবং 
জাতীয়তা-বোধ জাগিয়েছে। এরই কল্যাণে শিক্ষক ও ছাদের 
সুবিধা হয়েছে ভারতের একপ্রানস্ত থেকে অপর প্রান্ত শ্বচ্ছন্দে 
ঘোরাফেরা করার । 

ভারতীয় শিক্ষাবিদ্গণ বিশেষ বিচার দিয়ে বিবেচন। করেছেন 
'ভাঁবাঁসমন্তার বিষয়টি । মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও এবিষয়ে যথেষ্ট 
চিন্তা করেছেন। এনিয়ে তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনাও কম 
হয় নি। সে-সবের সারমর্্ হচ্ছে এই £ মাতৃভাষাকে যে প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মাধাম করতে হবে সে-বিষয়ে কোন 
মানব নেই। মতান্তর হয়েছে বিশ্ববিদ্ঞালয়ী শিক্ষার স্তরে 
ভাষা-মাধ্যমেব কথা নিয়ে । তবে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষাকে সে- 
হিসেবে নেবার দাবি সমঘিত হচ্ছে। হিন্দি ভাষ। 'ভারত-নাষ্ট্রের 
সবকারী ভাষা বলে গৃহীত হয়েছে। ভারতের এক্য বজায় রাখার 
জন্যে এই ভাঁষ!কে গ্রহণ করতে হবে নিম্ন-বুনিয়াদি-শিক্ষার পরের 
স্তরে, আর তখন থেকে মন্যুন তিন বছর ধরে সে-ভাষা আবশ্টিক 
ভাষাহিসেবে শিখতে হবে। এই স্তরের পরেক্ এাভাষা শেখবার 
সুযোগ-স্থবিধা রাখতে হবে। ইংরেজী হচ্ছে আন্তজাতিক ভাষা ; 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক চর্চা, গবেষণা ও জ্ঞানের ভাগ্ার এই ভাবা । 
ন্ু্তরাং এভাষ। শেখার নুষোগ-ম্ৃবিধাও রাখতে তবে, তবে ত বং 
যেতে পারে নিম়-বুনিয়াদি-শিক্ষাস্তরের পরে । সেক্ষেত্রে এই কাট! 
মনে রাখতে হবে যে, একই বছরে যেন ছু'টো ভাষার শুবত্তন না কর 
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হয়। যে-সব ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার পরের ধাপে উঠতে চাইবে 
তাদের জন্যে হিন্দি ও ইংরেজী অবশ্য-শিক্ষণীয় পাঠ্যবিষয়-রূপে ধার্য 
করতে হবে। তাছাড়া, ভাষা-শিক্ষায় যাদের ঝোঁক বা অনুরাগ 
থাকবে তাদের জন্তে প্রাচীন ভাষা! শেখারও সুযোগ-সুবিধা রাখতে 
হবে। 

ভাঁষা-শিক্ষার এই ব্যবস্থার ফলে যে-নক্শাটা দাড়াবে তার 
একট পরিচয় দেওয়া ভালো । যার প্রাথমিক শিক্ষার পর আর 
এগোবে না, তার। শুধু মাতৃভাষ। শিখবে । যারা মাধ্যমিক শিক্ষা 
পর্যন্ত কি তারও পর এগোবে তারা আরও ছু'টি ভাষা শিখবে। তাদের 
মাতৃভাষা হিন্দি না হলে শিখবে হিন্দি এবং ইংরেজী ভাষা । মাতৃভাষা 
হিন্দি হলে অপর একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও ইংরেজী। 
ভাষা-শিক্ষায় যাদের বিশেষ ঝোঁক আছে তারা ইচ্ছা অনুসারে 
অতিরিক্ত ভাষা শিখতে পারে। মনে হতে পারে মাধ্যমিক স্তরের 
অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে তিনটি ভাষ। শিক্ষা করা অযথা ভারম্বরূপ 
হয়ে উঠবে। এই তিনটি ভাষার সাহিত্য পড়তে হয় যদি তো সে 
হবে ভীষণ আপত্তিকর। বেশির ভাগ ছাত্রের জন্যে ব্যবস্থা হবে 
এই যে, ছুটে। ভাষা মোটামুটি কাজ চালাবাঁর মতে! শিখলেই চলবে। 
ভারতের এই 'ভাষা-সমস্ার ক্ষেত্রে এ ছাড়া কোন সমাধান মেলা 
ভার। বেলজিঅম্‌, ফান্সও সুইজারল্যাণ্ড, রাশিআ' প্রভৃতি দেশের 
অভিজ্ঞতার কথা জানলে বোঝা যাবে যে, ঠিক পদ্ধতি ও উপায় 
অবলম্বন করতে পারলে তিনটি ভাষ। শেখ৷ কিছু ছ্ুঃসাধ্য ব্যাপার 
নয়। 

ভারতের মাধ্যমিক শিল্পার আর-একটি সমস্তা হচ্ছে বিদ্ভালয়ের 
পাঠ্যতালিকায় কারিগরি ও বৃত্তি-শিক্ষার স্থান-নিণয় | শিক্ষায় 
ভারতের চিরাচরিত ধার] হচ্ছে ভাবপ্রধান, তত্ববিগ্ঠার শিক্ষার প্রাধান্থ, 
ব্যবহারিক বিষয়ের নয়। জাতিবিভাগই তার প্রধান প্রমাণ ঃ 
তাতে ব্রাহ্গণদেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে । শারীরিক শ্রমের কাজ 
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ভারতে তেমন মানমর্ধাদা পায় নি। ব্রিটিশ আমলের শ্রেণীবিভাগেও 
সেই প্রাচীন ধারার সংশোধন হয় নি। একদা ভদ্রলোক বলতে 
সেই লোককে বোঝাঁত যিনি শারীরিক শ্রমের কাজ করেন নষ্ক। 
ব্রিটিশ আমলে যে-শিক্ষাধারা প্রবত্তিত হল তাভেও শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
চেয়ারে-বসা কাজ ছাড়া শারীরিক শ্রমের কাজ করার ব্যবস্থা হল 
না। এতে করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের শারীরিক শ্রমের ওপর বিমুখতা। 
অ1রও বাড়ল। এই অভিজ্ঞতা থেকে ধারণ হয়েছে যে, মাধ্যমিক 
শিক্ষার সংস্কার-সাধনে কারিগরি ও বুক্তিশিক্ষার কথা যেন বাঁদ না 
পড়ে। 

উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্যে ছাত্রদের মধ্যে থেকে বাছাই করার 
দরকার হয়। তাঁর কতকগুলি নীতি গাছে! এই নীতিগুলি 
বিশেষ বিচার-বিবেচনাঁৰ বিষয় । গ্রেট ত্রিটেনের ছাত্ররা এগারো 
বছর পেরোলেই "তাদের বিভিন্ন থাকে ভাগ করে নেওয়া হয়। 
ভারতে এখনও শিক্ষার স্ুযোগ-ন্থবিধা অতিশয় কম। এখানে 
াত্রদের অমনি থাকে ভাগ করে-নেয়ার বিষষে খুব সাবধান হওয়। 
চাই। মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্র একহিসেবে স্ববিধার 
অর্পিকারী; দেখতে হবে এই অধিকার যেন যোগাতার মাপে 
দেয়। হয়! এই ধরনের বিগ্ভালয়ে স্থানের অভাব ; অতএব, মনে 
রাখতে হবে যে, যোগ্য ছাত্ররা যেন স্রযোগ-বঞ্চিত না হয় আর, 
অআযোগ্যেরা অযথা জায়গা দখল না করবে বসে। 

একথা মানতে হবে যে, এখনও অবধি ভারতে ঠিকমতো এ- 
ধারার ছাত্র-বাছাই-এর কাজ হয় নি। এখানে মাধ্যমিক ইস্কুলে 
বেশির ভাগ পোড়ে ভর্তি হয়েছে এই স্তরে তাদের পড়বার যোগ্যত! 
আছে বলে নয়, তাঁদের মাথিক সামর্থ্য মাছে বলে। আর, 
সমর্ধ্যের অভাবে অনেক যোগ্য পোড়ে এই স্তরে পড়তে পায় নি। 
এর ফল কী হয়েছে? নিশ্চয় দেশ সেই-সব যোগ্য পোড়ার 
সম্ভাব্য অবদানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে ; আর, অপেক্ষাকৃত 
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অযোগ্য, অল্লবুদ্ধি লোকেরা তাদের জায়গা জুড়ে আছে। অবস্থা 
শোচনীয়তর হয় এই জন্তে যে, ভালো বিদ্যালয়ের সংখ্য। দেশে খুবই 
নম; আর যা-ও বা আছে তাতে শুধু ধনিসন্কানরাই প্রবেশ-লাভের 
অধিকার পায়, ত1 তাদের যোগ্যতা থাক আর না থাক। এতে 
জাতির ক্ষতি হয় ছ্ু'দিক থেকে । একদিকে ধীমানদের ধীশক্তি- 
বিকাঁশের সুযোগ না-হওয়ার দরুন ক্ষতি, অপর দিকে সামান্-প্রাপা 
স্থবযোগের অপব্যবহারের ক্ষতি । হাল আমলে যোগ্যতা যাতে 
বিকাশের স্রযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা হতে 
শুরু হয়েছে । 


গু 


যত দিন যাচ্ছে ততই ধারণ। পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, মাধ্যমিক 
শিক্ষা যথার্থ হবার জন্যে তার সংক্কাব-সংশোধন কত দরকার। 
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। 
এই প্রচেষ্টার প্রধান পুরোহিত হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ । নবীন ভারতের 
আশা-আকাতজ্্ষার কথা তিনি মন্ভব করতে পেরেছিলেন । 
তিনি তাই তাকে বাস্তবে বূপায়িত করার শ্ুযোগের ক্ষেত্র তৈরি 
করলেন নবীন পদ্ধতিতে শিক্ষাধারা ও শিক্ষায়তন গড়ে। তার 
ফলে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হল। শিশু-কিশোরদের অন্তর্রিহিত 
প্রতিভা যাতে স্থজনী শক্তিতে ফুটে উঠতে পারে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য 
তারই ব্যবস্থা এখানে তিনি করলেন। এখানে বিভিন্ন প্রবৃত্তি- 
প্রকৃতির পোড়োদের জন্চে শিক্ষা-বিষয়ের বৈচিত্র্য রাখা হল। তখন 
অবধি শিক্ষা ছিল গ্রন্থকেন্দ্রিক, ভাবতত্ব-ধর্মী ; রবীন্দ্রনাথই প্রথম 
তাকে করে তুললেন জীবন-সম্পূক্ত, প্রকৃতি-সন্নিহিত। বি্ভালয়ের 
কড়াকড়ি-বাধাবাধি তিনি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দিলেন। শিশু- 
কিশোরের যাতে আপন-আপন পথে বাড়তে পায় তার মতে 
পরিবেশ গড়ে তুললেন। শান্তিনিকেতন ভারতীয় এতিহোর ওপর 


মাধাষিক শিক্ষার সংস্কার ৬৯ 


স্থাপিত হলেও তা বর্তমান যুগের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে 
নি। প্রথমে শান্তিনিকেতন, পরে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনতীর্থ-রূপ্। 
এখানে একথা বলা সংগত হবে যে, আধুনিক ভারতের যে-কোন 
রকমের শিক্ষা-সংস্কার-প্রচেষ্টার ওপর অক্গবিস্তর প্রভাব পড়েছে 
শাস্তিনিকেতনের আদর্শের । 

গান্ধীজীর নেতৃত্বে বুনিয়াদি-শিক্ষার উদারভিন্তিক পরিকল্পনা- 
পরাক্ষণাও ভারতের শিক্ষাধারায় এক নতুন আলো ফেলেছে । এর 
ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্ক এবং প্রাথমিক 
শিক্ষার ভ্ভাবধারা-বিষয়ে ভারতীয়দেব ধারণার বপান্তর ঘটেছে । 
গাদ্ধীজীর মতে শিক্ষ! হচ্ছে সেই জিনিস যা যথার্থ মুক্তি দেয় ঃ 
ভয় আব অভাব থেকে মুক্তি। তার মতে মৌল মুক্তি হচ্ছে 
ভয়-মুক্তি ; কিন্তু অভাব-মুক্তি না হলে ভয়-মুক্তি হতে পারে না। 
বুনিয়াদি-শিক্ষান লক্ষ্য হল সব মান্ুবকে এই মুক্তি দেয়া। এর 
জন্যে মানুষকে জীবনের জক্রী অভাব-দৈন্য মোচন করবার শিক্ষা 
ও সামর্থ্য দিতে হবে, আব তাঁদের মনে সঞ্চারিত করতে হবে এক 
নতুন সমাঁজ-সংস্থা-সংগঠনের সংকল্প । বুনিয়াদি-শিক্ষা সমাপ্ত হলে 
শিক্ষিতেরা অর্জন করবে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম-পরিচালনার 
ক্ষমতা এবং আত্মনির্রতা, আর সহযোগের মনোভাব । কিন্ত 
বুনিয়াদি-শিক্ষা সমাপ্ত হবার কথ! চোদ্দ বছর বয়সে; তাই জীবনের 
বহু প্রয়োজনীয় ব্যাপার বুনিয়াদি-শিক্ষার পাঠ্যতাঁলিকায় দেয় 
যায় না। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝবার মতো! শক্তি 
চোদ্দ বছরের পোড়োদের হয় না। তাছাড়া, এ-বয়সে যে-জ্ঞান 
ও ক্ষমতা অজিত হয় ত। এত নতুন থাকে ষে, জীবনসত্তার সঙ্গে ত। 
ওতপ্রোত ভাবে মিশে যায় না। 

বুনিয়াদি-শিক্ষার পরবর্তী স্তরের লক্ষ্য হচ্ছে যুবক-যুবতীদের 
সুনাগরিক ও দায়িত্ব্গীল জনক-জননী করে তোলার প্রস্তুতি । এই 


৭৩ নয়া ভারতের শিক্ষা 


ধারার শিক্ষায় বুত্তিশিল্পকর্মের শিক্ষা প্রসারিত হয় মাধ্যমিক স্তর 
অবধি; তাতে একদিকে ব্যবহারিক ও গ্রস্থকেক্দ্রিক শিক্ষার 
ভেদরেখাট! তুলে দেয়া হয়, অপরদিকে শিক্ষাকে অর্থনীতিক ভিত্তিতে 
স্লয়ং-সম্পূর্ণ করার চেষ্টা হয়। এতে আগাগোড়। জোর দেয়া হয় 
সামাজিক সম্পর্কের ওপর। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন-মআাঁপন কাজের 
মধো দিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং নন্দন-তাত্বিক প্রয়োজন 
মেটাবার জন্টে ব্যক্তির মধ্যে সহযোগের মনোভাব গড়ে-তোলা। 

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্থায়ত্ত শাসন প্রবতিত হওয়ার ফলে 
শিক্ষাসংস্কারের কাজ সর্বস্তরেই নতুন উৎসাহ-উদ্দীপন নিয়ে এগোতে 
থাকে । তখন থেকে, বিশেষ করে *৯৪৭-এর পর থেকে, রাজ্য- 
সরকারগুলি শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গের সংস্কারে সাগ্রহে কাজে লাগে। 
অনেক রাজো স্বকীয় কমিটি নিযুক্ত হয়ঃ কমিটিগুলি মাঁধ্ুমিক 
শিক্ষার বিবিধ সংস্কাব ও উন্নতির উপায় নির্দেশ করে। কিন্তু 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার-কল্লে নান। 
পরিকল্পনা-প্রচে্ট। € ঠিসেব-নিকেশ হলেও ১৯৫৩-র লক্ষ্মণ কমিশনের 
রিপোর্ট দেবার আগে সবভারতীয় দৃষ্টিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার- 
পরিবর্তনের প্রয়াস দেখ। যায় নি। 

এই কমিশন অনেকগুলি উপদেশ-নির্দেশ দিয়েছিল। তার 
ভেতর সবচেয়ে উল্লেখা বিষয় হচ্ছে বন্ুবুত্তিক বিষ্ভ।লয়-প্রতিষ্ঠার 
নির্দেশ । ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার-ব্যাপারে এই নিরেশের 
উপযোগিতার কথা বলে শেষ করা যায় না। মাধামিক শিক্ষায় 
শিক্ষণীয় বিষয়ের রকমারি না থাকলে এই শিক্ষ। সার্থক হতে পারে 
না। আগেই বল। হয়েছে, আমাদের মাধামিক শিক্ষার প্রধান 
দোষ হচ্ছে বিষয়ের বৈচিত্র্যহীনতা। এখন পর্যন্ত মাঁধ)মিক 
বিষ্ভালয়ে পোড়োদের অল্পবিস্তর একই ধারার শিক্ষা মিতে বাধ্য 
হতে হয়। এতে তাঁদের বিচিত্র বিকাশের পথে বাধা না হয়েই 
পারে না, কেননা, একই ধারা নানা! জনের রুচি-প্রবৃত্তির উপযোগী: 


মাধমিক শিক্ষার সংস্কার ণ১ 


হতে পারে না। পোড়োদের মোটামুটি এই ছুটে! ভাগে ভাগ 
করা যেতে পারেঃ এক, যাদের কঝৌঁক হচ্ছে বাস্তবিক- 
ব্যবহারিক কাজকর্মের দিকে, যারা গণিত, বিজ্ঞান বা কোন-একটি 
ললিত কল! শিখতে আগ্রহী ; আর ছুই, যাঁরা কলাবিগ্ঠা বা আর্টস্‌- 
সংক্রান্ত বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে ইচ্ছুক। কি ভারতে, কি অন্যান্য 
দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাঁপারট! হচ্ছে সবার জন্যে কতকগুলো 
শিক্ষণীয় বিষয়ে একা রেখে বিচিত্র বিষয় শেখার সুযোগ রাখা । 

ছেলেমেয়েরা যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেয় প্রায় 
শখনই তারা মাধ্যমিক শিক্ষা নেয়। যৌবনের বেশি অংশটাই 
কাটে এই মাধামিক শিক্ষা নেয়ায়। শৈশব-কৈশোবেব সঙ্গে 
যৌবনের বেশ পার্থকা মাছে। শেশব-কৈশোরেব লক্ষণগুলি 
মোটামুটি স্্নিদিষ্ট এবং একধারার। তাই শিশু-কিশোরদের নিয়ে 
খুব মুশকিলে পড়তে হয় না। কতকগুলো বিষয়ে তাদেব কৌতুহল- 
নিবৃত্ত-কর জ্ঞান দিতে পাবলে এবং কতকগুলো চিন্তা ও কর্মের 
ধারায় শিক্ষিত করতে পারলেই যথেষ্ট হয়। বয়ঙ্গদের রীছ্ি-প্রকৃতি 
অনেকখানি বাধাধরা পথে চলে বলে তাদের সঙ্গেও কমবেশি 
নিদিষ্ট ধরনের বাবহার চলে। কিন্তু তরুণের! না শিশ্র, না বয়ুক্গ। 
আরও মুশকিলের ব্যাপার এই যে, তাদের মতিগতি, প্রকৃতি- 
প্রনৃন্তির পরিবর্তন হয় খুব দ্রুত গতিতে । দেহ-মন-ভাবের ওপর 
দিয়ে তখন তাদের যে-পরিবর্তনের শ্লোত বয়ে চলে ব্যক্তি ও সমাজের 
ওপর তার ক্রিয়া সামান্য নয়। তাই তাদের সঙ্গে ব্যবহারে 
বিশেষ সাবধানতা, সহানুভূতি এবং বুদ্ধিতৎপরতা রাখা দ্রকার। 
সেইজন্যেই তাদের কিশোর মনে করে প্রাথমিক শিক্ষাধারারই 
অন্থুবৃত্তি করে-টল! বা বিশ্ববিষ্ালয়ী শিক্ষাধারার আগাম আমদানি 
কর।--এই ছ'টোই বিপত্তিকর। 

যৌবনের স্থুচনা! থেকে মানুষের রুচি-প্রবৃত্বির বৈশিষ্ট্য-স্বাতন্ত্র্ে 
প্রকাশ হতে থাকে । মাধ্যমিক শিক্ষার গ্রাহক হচ্ছে এই তরুণর! 


শ২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


স্ৃতরাং এই শিক্ষায় তাদের বিচিত্র রুচি-প্রবৃত্তির স্ষুরণের অনুকুল 
ব্যবস্থা থাকা চাই। প্রাথমিক শিক্ষায় একই ধারার শিক্ষ' দেয়ার 
তবু কিছু মানে হয়, কেননা, শিশুদের মনে কতকগুলো! দরকারী 
মৌল ধারণা-অনুমান-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক । আর, তাদের 
রুচি-প্রবৃত্তিও তখন তেমন বিশিষ্ট হয়ে ফুটে-ওঠে না। যৌবনে পা 
দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই ভাবের আমুল পরিবর্ঠন ঘটে । তাঁই মাধ্যমিক 
বিষ্ভালয়ে তাদের নিভিত বিচিত্র রুচি-প্রবৃত্তির স্ফুটনের পরিবেশ করে- 
রাখা বিধেয়। তার জন্তে বিভিন্ন বিষয় শেখবার সুযোগ-মুবিধা 
রাখা একান্ত দরকার । 

তরুণদের এই রুচি-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যের খিদে মেটাবার উদ্দেশ্যেই 
বহুবৃত্তিক বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা । মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন 
এমনিতেই দরকার হত; কিন্তু দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত-হিসেবে 
বুনিয়াদি-শিক্ষার প্রবর্তন হওয়ার জন্যে তার প্রয়োজন হয়েছে »ারও 
বেশি। এই শিক্ষার মূল্যবস্তা হচ্ছে মাধ্যমিক এবং প্রয়োজনীয় 
সামাজিক কাজকর্মের মাপে । মাধ্যমিক শিক্ষা যদি পুরোপুরি গ্রন্থগত 
হয় তো বুনিয়াদি-শিক্ষার পৌড়োরা তা নিতে পারবে না, কেননা, 
তাদের শিক্ষা হয়েছে অন্কধারার। 'তাদের মনে এই আশা ও ধারণা 
থাকবে ফে, প্রাথমিক স্তরে হাবা যা শিখেছে তার সার্থকতা শারা 
খুজে পাবে সংলগ্ন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে। তা যদি না পায় তো 
তারা আশাহত হবে; একটা ব্যর্থ ভার আঘাতে তাঁদের হনের শক্তি 
ক্ষয়িফ্ হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে তারা আপন-আপন ইচ্ছা « 
শক্তি-অনুযায়ী শিক্ষীয় বিষয় বেছে নিতে পারবে-সেখানে 
থাকবে নিবাচনের যথেষ্ট স্বযোগ-এই-ই নিতান্ত প্রত্যাশিত। এই 
ব্যবস্থাই পরব স্তরের বিশ্ববিচ্ভালয়ী এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষার 
বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিভূমি রচনা করবে। 

তরুণদের ধর রুচি-প্রবুত্তির সহায়তা করার জন্যে কোন-কোন 
দেশে নানা ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । একথ। 
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অবশ্য বল! চলে না যে, এই বিষয়ে পরীক্ষণ পরিপূর্ণ সাফল্য 
পেয়েছে, এঘন-কি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শ্রমমর্ধাদা-দচেতন 
দেশেও । মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের কারিগরি ও বৃত্তি-শিক্ষাকে কখন- 
কখন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ভারতে চিরাচরিত নীতি হচ্ছ 
বৃন্তিশিক্ষার চেয়ে বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষার বেশি মূল্য দেয়া; এখানে 
বিভিন্ন বিগ্ভালয়ে বিভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা রাখলে বৃন্তিশিক্ষার ওপর 
উপেক্ষা-অবজ্ঞা হত আরও দৃঢ়মুূল। তাই এখানে দরকার একই 
মাধ্যমিক বিছ্যলেয়ে কারিগরি, কৃষি বাঁ অন্যান্য বস্তির শিক্ষা- 
ব্যবস্থা পাশাপাশি রাখা । ভাতে সব শিক্ষার প্রতি মুল্যবৌধ হবে 
একই রকমের * কারিগরি, কৃষি ও বুক্তি-বিষয়ক শিক্ষার ওপর থেকে 
শিক্ষার্থীদের বৈমুখা-বৈরূপ্য যাবে কেটে। 

এ থেকে বোঝ। যাবে যেঃ বনুবৃন্তিক মাধামিক বি্যালয়গুলো 
তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করবে । এক, এতে বিভিন্ন রুচি-প্রবৃত্তির 
পোড়োদের নিহিত শক্তিবৃন্তির স্ফুরণের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা 
হবে। ছুই, জাতির কৃষি, বাণিজ্য-শিল্প এবং নিপ্াণ-ব্যাপারের 
পরিকল্পনা ও বাস্তবাঁয়নের কাজে লোক জোগাবে এই বিদ্যালয়গুলে। । 
তিন, দেশের শ্রম-াবষয়ক মনোভাবের বিলক্ষণ পরিবর্তন আনবে ; 
তার ফলে যে-কোন রকমের শ্রম যথোচিত মধীদ1 পাবে। 

বহুবুত্তিক বিছ্াালয়গুলো। মাধ্যমিক শিক্ষাকে করবে নবীন 
প্রাণশক্তিতে সম্ীবিত, বিভিন্ন রুচি-প্রবু্তির শিক্ষার্থীদের স্থষ্টি- 
প্রতিভাকে করে দেবে বিকাশের পথ--এ আঁশা বাড়াবাড়ি নয়। এই 
জাতের বিগ্ভালয়ে নান। বিষয়-শিক্ষার সুযোগ থাকায় একটার সঙ্গে 
আর-একট। বিষয়ও শিখতে পারবে ইচ্ছুক পোড়োর। ; গ্রন্থপ্রধান 
জ্বান-অর্জনের সঙ্গে ব্যবহারিক কাজকণ্ন শেখার সুবিধাও হবে। এই 
শিক্ষা-স্বাধীনতার স্বযোগের ফলে অসাধারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন 
ছাত্রদের উদ্বৃত্ত জীবনীশক্তি পাবে প্রকাশের পথ । বিশেষ-বিশেষ 
শিল্পকর্ত শিক্ষা দেবার কেন্দ্র হবে এই বিছালয়গুলি। নানাবিষয়ক 


৭৪ নয়। ভারতের শিক্ষ! 


শিক্ষাস্থযোগে তরুণদের চরিত্রশক্তি ও নেতৃত্বগুণের পরিস্ফুটনও হয়। 
নানাভাবে এই ধরনের বি্ভালয় নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমর্থ 
হয়। পোঁড়োদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখনই যখন তাদের 
অতিরিক্ত প্রাণশক্তিকে কর্ধে ব্যাপূত করব।র ব্যবস্থা! থাকে না। 

বহুবৃত্তিক মাধ্যমিক বিষ্ভালয়ের অন্যতম কাজ হচ্ছে শারীরিক 
শ্রমের কাজ সম্বন্ধে দেশের মানুষদের মনোভাব বদ্লানে!। 
পাঠ্যস্চীতে একটি শিল্পকর্শশিক্ষাকে আবশ্িক বিষয় বলে ভুক্ত 
করার উদ্দেশ্যও তাই । তরুণদের মন থেকে যাতে শারীরিক শ্রমের 
কাজ সম্বন্ধে বিবূপতা ঘুচে যায়, যাতে তাঁদের ভেতর শ্রমমর্ষাদাবোধ 
জাগে তারই জন্যে শিল্পকর্ম-শিক্ষার ওপর জোর দেয়া। কি শিক্ষা- 
মূল্য, কি জীবন-গঠনের সহায়ক হিসেবে শিল্পকর্মশিক্ষার গুরুত্ব 
স্মরণীয় । প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিল্পকর্ম-শিক্ষা দেয়৷ হয় 
কিশোরদের স্লায়বিক ও বোধ-শক্তি জাগ্রত ও পুষ্ট করার জন্যে 
এ-স্তরে তাদের কাজের যে কোন অর্থমূল্য আছে তা! নয়। কিন্তু 
মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মের আয় থেকে যাতে তাদের 
কিছুটা প্রয়োজন মেটে, যাতে সে-কাজ সমাজের কিছু চাহিদ। 
মেটায় তা দেখ। দরকার। মাধ্যমিক স্তরে শিল্পকর্ম-শিক্ষা ছু'টি 
উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে 2 এক, এতে পোডোদের ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ হয়ঃ ছুই, এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে, কেননা, ভার। 
বুঝতে শেখে যে, দরকার হলে তার! শিল্পকর্ম নিয়ে তাদের জীবিক' 
অঞ্জন করতে পারে। 

উক্ত কমিশনের অন্যান্য উল্লেখ্য নির্দেশের ভেতর আছে-__ 
লাইব্রেরির উন্নতি, শিক্ষাদানে দৃষ্টি ও শ্রুতি-সহায়ক উপকরণের 
বাবহার, পরীক্ষা-প্রথার সংস্কার এবং বেশি করে ক্রিয়া-পদ্ধতির 
অবলম্বন সম্বন্ধে নির্দেশ । গ্রন্থ।গারকে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির পক্ষে 
একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস বলে মনে করতে হবে । পোড়োর! 
যাতে সাধারণ বিষয়সমূহের ভ্াান-অর্জনের জন্ে গ্রন্থপাঠের অভ্যাস 
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করতে পারে_সেই ভাবে ব্যবস্থিত করতে হবে গ্রন্থাগারকে । 
ৃষ্টি-শ্রুতি-সহায়ক উপকরণের সাহাযো শিক্ষার বিষয় হবে স্পষ্ট 
ও রোচনীয়তর; তাতে শিক্ষক ও ছাত্রদেব ন্রকীয় শক্তির 
হবে উদ্বোধন। এই-সব উপকরণকে যে বিদেশ থেকে আমদানি-কর! 
বুমূলা জিনিস হতে হবে তাঁর কোন কথা নেই। ভারতের 
চিরাচরিত শিক্ষাধারাতেও ব্যাপকভাবে এই দুষ্টি-শ্রুতি-সহায়ক 
পদ্ধতিতে শিক্ষাদান-রীতি চলে আঙফছে। স্রতরাং সেদিক থেকে 
কোন বাঁধা নেই। তবে সে-রীতিগুলোকে কিছু যুগোপযোগী 
করে নেয়া চাই । বর্তমান পরীক্ষাঁপদ্ছতির সস্কারকল্পে এ-কমিশন 
এই নির্দেশ দিয়েছে যে, কতকগুলো নিবাচিত বিদ্যালয়কে নিজেদের 
পাঠ্যতালিক। এবং পঠন-পাঠন-পদ্ধতি নির্ধারণ করার স্বাধীনতা 
দিতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বন্ধবিষয়ক পাঠ্যস্টাব জন্তে 
বিদ্যালয়ের কাজকরন্জের পরিমাণ যাবে বেড়ে। শিক্ষ।র বিষয় ও 
কাজকর্মের ব্যাপারে পোড়োদের স্বাধীনতা দিতে হবে; পাঠকক্ষেব 
কাঁজে তারা নিজের! যাতে অংশ নেয় তা করতে হবে। উচু শ্রেণীর 
পোড়োদের পড়াতে দিতে হবে নিচু শ্রেণীর পোড়োদের। তাতে 
দু'টো কাজ হবে £ বিদ্যালয়ের কাজ সবার পক্ষে আনন্দদায়ক হবে, 
আর, ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক-সংখ্যা বাড়বে। 

লক্ষ্মণ কমিশনের বিস্তর নিরেশের মধ্যে আর একটি বিষয় 
বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । সেটি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ 
করবার জন্তে অতিরিক্ত আর একটি বছর যুক্ত করার কথা! এর 
তাৎপধ হচ্ছে মাধ্যমিক স্তরটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও তার মান উন্নত করা। 
অধিকাংশের পক্ষে এই স্তরটিই হচ্ছে শেষ ধাপ। তাহ মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিশিষ্ট করে-তোলায় কোন কার্পণ্য থাক! 
ঠিক নয়। অতিরিক্ত বছরটি তরুণদের শারীরিক ও মানসিক 
পরিণতির সুযোগ দেবে । বিবিধ উচ্চতর বৃত্তিতে প্রবেশের পক্ষেও 
এই বছরের শিক্ষা ও জ্ঞান যথেষ্ট সাহাষ্য করবে। 
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একথ। বলাই বাহুল্য যে, মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কীর রাতারাতি 
হতে পারে না। একান্ত সদিচ্ছা থাকলেও এখনি আরও ভালো 
এবং বিচিত্র বিষ/-শিক্ষার বিছ্াালয় খোলা সম্ভব নয়। ভারতে 
এখন ১৮,০০০ বিদ্যালয় আছে; তাঁর মধ্যে ১০১০০ হচ্ছে উচ্চ 
ব1 উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্ভালয়। এগুলির শ্রায় সর্বত্রই আসবাবপত্র 
আর স্থানের অভাব £ পাঠকক্ষে স্বচ্ছন্দে বসবাঁর জায়গা নেই, নেই 
খেলাধুলোর জন্তে মাঠময়দান। এই-সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকর। 
দক্ষিণ পান যংকিঞ্চিৎ; প্রয়োজনীয় শিক্ষণে শিক্ষিত বা জ্ঞানের 
অধিকারী তাদের বেশির ভাগই নন। এই সংখ্যার শিক্ষকদের 
প্রয়োজনীয় মানে উন্নীত করতে হলে চাই প্রচুর অর্থ; সেই অর্থ- 
সামর্থ্য এদেশের এখন নেই বললেই হয় । অর্থব্যয়ের কথাটা! বাদ 
দিলেও, উপযুক্ত মানের যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক পাওয়া ছুর্ঘট ৮» দীর্ঘ 
কয়েক বছর ধরে কাজ চালিয়ে না গেলে এত শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক 
মেলা অসম্ভব । 

কিন্তু যেহেতু একই সঙ্গে সব বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন সম্ভব নয় 
তাই প্রত্যেক প্রদেশে কতকগুলো করে বিগ্ভালয় উন্নত মানের করে- 
তোলা দরকার। গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশে, যেখানে 
সকলের জন্যে স্থযোগ-সাম্যের নীতি স্বীকৃত, সেখানে শুধু যোগ্যতা 
ভিত্তিতে ছাত্রভতি হলেই এ-নীতি হ্াায়ানুমোদিত বিবেচিত হবে। 
সাধারণত যা দেখা যায় তা এই যে, প্রায় সব দেশেই প্রাথমিক 
শিক্ষার ্তরেই মোটামুটি বিদ্ালয়ী শিক্ষার শেষ হয়। মারকিন 
যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, রাশিআর মতো দেশগুলিতে পনেরো 
বছর বয়স পর্বন্ত সবজনীন অবৈভনিক শিক্ষা দেয়! হয়। আর, 
মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হয় তখন থেকে । ভারতীয় সংবিধানে চোদ্দ 
বছর বয়স পর্যস্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা দেবার বিধান গৃহীত 
হয়েছে। অবশ্য, এখনও অবধি এই নীতি কাজে রূপায়িত করা যায় 
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নি। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা এখন অল্পমংখ্যক মানুষের বিশেষ 
অধিকার হয়ে আছে। এ-ক্ষেত্রে সারা দেশের উন্নতিমূলক কাজের 
স্থবিধা করবার জন্যে যদি মাধামিক বিগ্াালয়ঞচলির মান উন্নত কা 
হয় তবেই তা সমর্থনীয় হবে। 

সম্প্রতি ভারত সরকার বাছা-বাছ বিদ্ভালয়ের উন্নয়ন-সাধনে 
সচেতন হবার বিষয় উপলব্ধি করেছে। ঠিক করা হয়েছিল ঘে, 
দেশের দশহাজার বিষ্ভালয়ের ভেতর অন্ত পঁ(চশো বিদ্যালয়কে 
১৯৫৬ সালের জুলাই-এর মধ্যে বনুবার্তক খিগ্ভালয়ে উন্নীত করতে 
হবেই । এর জন্যে চাই বজ্‌ শিক্ষক, আরও ঘববাড় ও আসবাবপত্র । 
এতে নতুন পাঠাবিষয়েব প্রবর্তন হবে; সুতরাং বিগ্াালয়ের 
লাইব্রেরিগুলিকেও করতে হবে সমুদ্ধ। আরও দেড়হাজার 
বি্ভালয়ে লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটারির বাবস্থা বরে বিজ্ঞান ও ভান্যান্, 
ব্যবহারিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে-তোলার কথাও হয়েছে । 

উত্তর-ধুনিয়াদি-বিগগালয়খ্চলির স্থ(পনেও সমগ্রভাবে মাধামিক 
শিক্ষার মান-উন্নয়নে সাহাধ্য হবে। এইজাভীয় বিদ্(লর গুলি 
নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীন্ষী চলছে । শিল্পার মহান আদর্শে যারা 
ব্রতী তারাই এখ্ালর নাবস্থপক ও পরিচালক । আদর্শের 
আঅন্রপ্রাশন। এই বিগ্ভালয়গুলির পরিবেশে এক নহুন উদ্দীপনার 
সঞ্চার করে পোড়োদের মনে । উন্র-বুনিয়াদি-বিগ্ধংলয়ের সংখ্য। 
বাড়লে মাধ্যমিক শিক্ষার নগর-কেন্দ্রিকতা আসবে কমে এবং 
পল্লীমন। মানুষ গড়ে-গঠার পরিমগ্ডল হবে তৈরী । 

ভারত সরকারের আর-একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে কতকগুলি পাবলিক 
ইস্কুল স্থাপন করে চালিয়ে-যাওয়া । পাবলিক ইস্কুল-_ সে আবার 
কেমনতরো! বিগ্ভালয় ?--এ-জাতীয় বিদ্ভালয় নামে পাবলিক ব৷ 
সরকারী হইলেও আসলে একরকম প্রাইভেট বা বে-নরকারী 
বি্ভালয়। মাঁরকিন লেখকেরা সেইজন্তে বলেছেন, এনামটা দেয়া 
ভুল হয়েছে। সাধারণত কোন ব্যক্তি বা সংস্থাই এই ধরনের 
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বি্ভালয় স্থাপন করে থাকেন। এই বিদ্ভালয়গুল আবাসিক। 
সচ্ছল অবস্থার লোকদের সন্তানরাই এখানে পড়তে পারে। এই 
রিগ্ভালয়গুলোর অর্থসাচ্ছল্য থাকে ; তাই থাকে শিক্ষার্থীদের নিহিত 
শক্তিবৃত্তির বিকাশের নানা সুযোগ । শিক্ষার্থীদের ভেতর যাঁতে 
নেতৃত্বের গুণগ্চলি ফুটে ওঠে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয় এখানে । 
এই-সব সুবিধা থাকে বলে এই শিক্ষায়তনগুলিও মাধ্যমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-কেন্দ্র বলে গণ্য হয়ে থাকে । 

কিছুকাল আগে ভারত সরকার ভারতের উত্তপ-অঞ্চলে একটি 
শার দক্ষিণ-অঞ্চলে একটি--এই ছুটি পাবলিক ইস্কুল স্থাপন করতে 
মনস্থ করেছিলেন। তখন এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন 
অনেকে, এমনকি, শিক্ষিত ব্যক্তিরাও। সমালোচকদের যুক্তি ছিল 
এই যে, এতে বৈধম্য-নীতি প্রকাশ পাবে; অথচ ভারতীয় 
সংবিধানের লক্ষা হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করা । এই খ্রনের 
বিষ্ভালয়-স্থাপন সংবিধান-বিরোধী হবে। সরকার কিন্তু এই 
সমালোচনার যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারে নি। সরকারের যুক্তি 
ছিল এই *₹ অনতিবিলম্বে মাধ্যমিক বিদ্ালয়গুলিকে উন্নত করা 
যখন সম্ভব হবে না তখন যতগুলি সম্ভব উচ্চমানের বিদ্াকেন্দ্ 
খোলা তবু ভালো। পুরানো ধরনের বিদ্যালয় গুলোর তুলনায় 
এগুলি আদর্শন্বরূপ হয়ে প্রকারান্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার মান-উন্নয়নে 
আনুকুল্য করবে। 

তবে এই-মব বিষ্ঞালয়ে প্রবেশের মানদণ্ড হবে পোড়োদের 
যোগ্যতা, অর্থসামর্থয নয়-এনীতি স্বীকৃত হল। এ-নীতি যে 
হ্যায়সম্মত তাতে আর সন্দেহ কী? এই নীতিই তো! দেশের সব 
পাবলিক ইস্কুলে পালিত হওয়া উচিত। একথা অবশ্য ঠিক যে, 
সঙ্গে-সঙ্রেই এই নীতি অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হবার কিছু-কিছু বাধা 
আছে। অর্থসামর্ধ্যের কথ। বাদ দিলেও শুধুমাত্র যোগ্যতা-বিচারও 
সহজ নয়, বিশেষত কতকগুলো! ক্ষেত্রে। সে যাই হোক, একটা 
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রীতি-পদ্ধতি নিশ্চয় নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে নিঃসন্দেহে 
ভালো পোড়োরা ঠাই পায়, আর মন্দরা না পায়। পাবলিক 
ইন্কূলে যোগ্যতার জন্তে কতকগুলে। বৃত্তি থাকলে এই স্তুবিধা স্বয় 
যে, যোগ্য শিক্ষার্থীর অর্থের অভাবে এইজাতীয় বিদ্যালয়ে পড়ার 
স্রযোগ থেকে বঞ্চিত হয় ন।। 

পাবলিক ইন্কুলগুলির বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হচ্ছে এই যে, এখানে 
শিক্ষা হয় ব্যয়বহুল, সাধারণ বিগ্ভালয় গুলোতে তা নয়। পাবলিক 
ইস্কুলে এক নতুন অনুগৃহীত শ্রেণীর স্প্টি হয়। ভারতের মতে 
গরিব দেশে পাবলিক ইস্কুলের মতো শিক্ষানিকেতনের প্রতিষ্ঠা ও 
পোষণ তবেই সমধিত হতে পারে যদি তা সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে 
উন্নত মান ও আদর্শের চরিত্র গড়ে তুলতে পারে পোড়োদের মধ্যে । 
একথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে, এই বি্ভালয়গুলো ষেন 
এক স্ুযোগ-ভোগী শ্রেণী স্থষ্টি না করে। যোগ্যতা ও প্রতিভার 
ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কিছু মন্দ কথা নয়, কিন্তু পাবলিক ইস্কুলগুলো 
যদি শুধু ধনীর সন্তানদেরই লালনক্ষেত্র হয়ে ওঠে তো! সংগত 
মভিযোগের কারণ নিশ্চয় থাকবে । 

পাবলিক ইস্কুলে ব্যয়বহুল"! প্রায় অপরিহার্ধ। ভারতের সাধারন 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলে। প্রকৃতপক্ষে মানসই নয়। এগুলোতে 
সব বিষয়েরই সংকোচ ও দেম্ত। সেখানে স্থানের অকুলোন £ 
পোড়োরা পাঠকক্ষে স্বচ্ছন্দে বসতে পায় না। অথচ এই বয়সের 
কিশোররা যেখানে থাকবে সেখানে জায়গ। ম্থপরিসর হওয়। 
দরকার। সেখানে খেলাধুলো৷ বিরাম-বিশ্রাম করার জায়গ। প্রায় 
ইন্কুলেই নেই। বিদ্যালয় তো শুধু পুথিপাঠের জন্যেই নয় 
পোঁড়োদের সব্ধাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে সেখানে পাঠ্যবিষয়-বহিভূর্তি 
নানা স্বাস্থ্যফফর ও আনন্দদায়ক কাজকর্ম এবং অনুষ্ঠানের স্ুযৌগ- 
সুবিধা থাক দরকার। একহিসেবে গ্রন্থজ্কানের চেয়ে এগুলো 
আরও বেশি উপকারী ও দরকারী। ক্রীড়াকৌতুক, অভিনয়, 
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বিতর্ক ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের নাগরিকতার শিক্ষা 
হয়। এর জন্যে বিগ্ভালয়ে থাক] চাই যথেষ্ট স্থান, এবং প্রয়োজনীয় 
সংখ্যার শিক্ষক। তাহলে দেখা যাক্ছে, এই সাধারণ বিদ্ভালব- 
গুলোকে উন্নত করতে হলে চাই প্রচুর অর্থ। 

পাবলিক ইস্কুলে অবশ্ট খরচ আরও বেশি হয়। এর কীরণ হচ্ছে 
এই যে, এগুলো আবামিক। এই আবাসিক হওয়ার ফলে পাবলিক 
ইন্কলগুলো। সাধারণ বিষ্যালয়গুলোর চেয়ে অনেক বেশি কাধকর 
হয়। এখানে পোড়োরা শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার 
স্থযোগ পায়। শিক্ষ। তো শুধু সংবাদ-দান নয়; শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ । মনে হয় 
প[বলিক বিষ্ভালয়ে আবাসের এই স্মযোগই এখানকার শিক্ষা ৯ 
করে উন্নত মানের। কিন্তু এর জনো তে! এগুলো ব্যয়বহুল হবেই । 

শিক্ষাস্থানে বাসের প্রয়োজনীয়তার কথ। ভারত জ্তি প্রাচীন 
কালেহ বুঝেছিল। পুরাকালে ভারতী শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে বাস 
করত। এই ধারারহই এক বিবর্তন নয় কি একালের আবাসিক 
বিদ্যালয়? কালক্রমে এই প্রথা উঠে যায়। কিন্ত গুর ও শিষ্যের 
সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় তার কিছু থেকে গিয়েছিল । এই কিছুকাল 
আগেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল কম; তাছাড়া, তাদের 
আয়তন ডিল ছোঁট। এগুলোর বেশির ভাগ ছিল ছোটোছোটে। 
শহরে । তাই সেখানে শিক্ষক-শিক্ষাথীর সম্পর্কে প্রায়ই ছেদ ঘটত 
না। সব পোড়োকেই চিনতেন সব গুরুমশীয়। এমনকি, বড়ো-বড়ে। 
শহরে বিদ্ভালয়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, ছিল না এখনকার 
মতো এমন বড়ো-বড়োও। বিষ্ভালয়ের আয়তনের এই অল্লতার দরুন 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পরিচয়ে বাধা হত না! এখন কিন্তু এসবের রদবদল 
হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তাদের আকার- 
আঁয়তনও তেমনি । আর-একটি লক্ষণ হচ্ছে বড়ো-বড়ো শহরে 
বিগ্ালয় গুলে। জড়ো হওয়ার রীতি । এখনকার বি্ভালয়গুলে হচ্ছে 
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শিক্ষার বিপণির মতো; শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন পাঁরচয় 
নেই বললেই হয়। 

স্থতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কীরের প্রয়োজনীয়তার কথু! 

বলাই বাহুল্য । কিন্তু এখনকার আঁথিক অবস্থায় ভারতের পক্ষে 
মাধ্যমিক শিক্ষার সব পৌড়োর জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা করা সম্ভব 
নয়। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেশি সংখ্যাটাই এখন থাকবে 
অনাবাসিক হয়ে, তবে পাবলিক ইস্কুলের কতকগুলো ভালো-ভালে। 
জিনিসের প্রবর্তন কর যেতে পারে এখানে । এই জন্যে কতকগুলো 
পরিবতনের পরীক্ষণ-কেন্দ্র করে পাবলিক ইস্কুলগুলো রাখার 
দরকার আছে। 

ভারতের প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাবলিক ইস্কুলগুলো। যদি 

কিছু আনুকূল্য করে তো এদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত। নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি যদি এই-সব বিগ্ভালয় মনে রাখে তে। এদের উঠে যাবার 
কোন কারণ ঘটবে না £ 

(১) বিগ্ভালয় হচ্ছে সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি ; তাই হওয়। 
উচিতও | সুতরাং ভারতীয় পাবলিক ইন্কুলগুলোরও 
ভারতীয় জীবনচরধাবর অন্তুগত হওয়া দরকাব। এই জন্যে: 
এদের ভাবভঙ্গী ও রীতিনীতির পরিবর্তন হতে হবে। 
চালচলন অনেক সরলীকৃত হওয়া চাই । 

(১) আপন বৈশিষ্ট্য না হারিয়ে দেশের সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে । এখনও পধস্ত এগুলোর 
ধারাধরণ হচ্ছে স্তন্ত্রভাবে চলার । বি্চালয়ের শ্নাতন্তর্য- 
ধঞ্সিতা ভালো» কিন্তু, তাহ বলে "দশের শিক্ষাধারা ও সমাজ 
থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতা কোনমতেই সংগত নয়। 

(৩) পাবলিক হস্কুলগুলোর খরচ€ সম্ভবমতো কমাতে হবে, 
অবশ্য, তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণগুলো বজায় রেখে। 
সাধারণ বিষ্ঠালয়ের চেয়ে এদের খরচ কিছু বেশি হবেই, 
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তবু এই ছ'রকম বিগ্যালয়ের ব্যয়ের তারতম্য কমিয়ে" 
ফেলার যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে। চালচলন সাদাসিধে 
করলে কিছু খরচ কমবে; অন্গদিকে আয় বাড়াবারও 
উপায় দেখতে হবে। কিন্তু এর জন্যে পোড়োদের 
বেতন বুদ্ধি করা চলবে না, কেননা, এমনিতেই এদের 
বেতন খুব বেশি; এর জন্তে অনেকেই এখানে পড়তে 
পারে না। সরকার থেকে অবশ্য কিছু-কিছু অর্থসাহায্য 
মিলতে পারে, কিন্তু বুনিয়াদি-বিগ্ভালয়ের মতো শিক্ষার্থীদের 
বুন্তিকর্মের আয়ের কথাও ভাবতে হবে। পাবলিক ইস্কুলে 
তে। এর স্থববিধা আরও বেশি আছে। পোড়োদের 
কাজকর্মের অল্পন্বল্পল এই খাতে বইয়ে দিতে হবে। তাছাড়া, 
আর-একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, এখানকার ছাত্রের! 
বয়সে কিছু বড়োই হয়ে থাকে । কাজেকাজেই ক্তাদের 
দ্রিয়ে ভালোভাবেই বুিকর্ম করিয়ে আয় বাড়ানোর পথ 
সুগম হতে পারে । 

সব বিগ্ভালয়ের, বিশেষ করে পাবলিক ইস্কুলের আদর্শ 
হওয়া উচিত স্থুযোগ-সাম্যের ব্যবস্থা । একথা তো বল। 
হয়ে থাকে যে, শিশুরা হচ্ছে জাতির সম্পদ । কিন্ত মনে 
রাখতে হবে, সমাজের যথেষ্ট উপকারে যেন লাগে এই 
সম্পদ। তার জন্যে সব ছেলেমেয়ের ক্ষমতা-অনুযায়ী 
গুয়োজনীয় নুবিধা-ম্থযোগ রাখতে হবে। এ ছাড়া, অন্ত 
কোন উপায়ে মানব-সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার হতে পারে 
না। এতে যে নিবিশেষে সাম্য এনে ফেলা হবে তা নয়। 
এ-ধরনের সাম্য-প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের লক্ষ্যও হতে পারে ন।। 
কেননা, তাদের রুচি-প্রবৃত্তি আর যোগ্যতার পার্থক্য 
থাকবেই । সমাজে স্ুযোগ-সাম্যের ব্যবস্থা রেখে গণতান্ত্রিক 
সংহতি ও স্মুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্প্টি করাই হচ্ছে রাষ্ট্রের কাজ। 
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ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতিতে ছু'টি প্রধান বাধা! হচ্ছে 
অর্থ এবং গুণী শিক্ষকের অভাব । এইজন্যেই এখানে শিক্ষা-সংস্কারের, 
বিষয়টি আরও বেশি করে স্থপরিকল্লিত হওয়া দরকাঁর। এই-সব 
সমস্যার বিচার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পধ্ৎ নিম্নলিখিত 
প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেছে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তপৰ এবং বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশ-লাভের 
জন্তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা-পর্ধালোচনা করে 
এই পবধৎ-এ একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে £ 


(ক) 


(খ) 


(ঘ) 


প্রায় 
পধষৎ-এর 


প্রথম ডিগ্রি কোর্স বা উপাধি-অধিকারের পাঠকাল 
হবে তিন বছরের । ১৭ বছর বয়স পেরোলে যোগ্যত। 
হবে বিশ্ববি্ভালয়ে প্রবেশের । 

১৭ বছর বয়সের পুতিতে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ ধাপে 
পৌছলে শিক্ষারও মোটামুটি শেষ হয়ে সংসারযাত্রার 
জন্যে তৈরি করে-তোলা চাই। আর, ইচ্ছুক পোড়োরা 
যাতে তিন বছরের উপাধি-পাঠ গ্রহণ করার যথেষ্ট যোগ্য 
হয় তার মানও নির্ধারণ করবে এই মাধ্যমিক শিক্ষা। 
এ-লক্ষ্যে পৌছবার উদ্দেশে ইস্কুল ফাইনাল বা 
মাধামিক অন্ত্যপরীক্ষার সিল্বোস তৈরি করার জন্যে 
একটি কমিটি নিযুক্ত করার অনুরোধ করা হোক ভারত 
সরকারকে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ শ্রেণীটির নান হবে একাদশ 
শ্রেণী। দশ বছরের কম বিগ্ভালয়ী শিক্ষা হলে এই 
শ্রেণীতে পড়তে দেয়া হবে ন।। বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্ালয়ী 
শিক্ষার কালপব রাজ্য সরকারগুলি ঠিক করতে পারবে। 
অনুরূপ অর্থেই বিশ্ববিষ্ভলয়ের উপাচার্ষগণ এবং মধ্যশিক্ষা- 
প্রধানের দিল্লীতে এক সম্মেলনে সমবেত হয়ে এক 


৮৪ নয়! ভারতের শিক্ষা 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে পাটনায় আন্তবিশ্ববিষ্ভালয় পর্ষৎ-এর 
এক অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বল! 
যেতে পারে যে, প্রায় ৪০ বছর পর মাঁধামিক শিক্ষার মোটমাট 
ছক আর তিন বছরের উপাধি-পাঠ-বিষয়ে কর্তাব্যক্তিদের মতের 
এঁক্য দেখ গেল। 

রাজ্য সরকার, বিশ্ববিগ্ভালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎগুলি 
যে-ছক শেষ পর্যস্ত নিয়েছে ত৷ কিন্তু বিশ্ববিষ্ঠালয়ী শিক্ষা-পরিকল্পনার 
জন্য নিযুক্ত রাধাকৃষ্ণন কমিশন অথবা লক্ষ্পণম্বামী কমিশনের 
নির্দেশিত ছক থেকে কিছু আলাদ1। মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিকল্পনার 
জন্যে নিযুক্ত রাধাকৃষ্ণন কমিশন এখনকার ইন্টারমিডিএটু পরীক্ষার 
পর পাঠা তিন বছরের উপাধি-পাঠের নির্দেশ দিয়েছিল। আর, 
লক্ষ্ণস্বামী কমিশন নির্দেশ দিয়েছিল ইন্টারমিডিএটু পরীক্ষা 
তুলে দিয়ে তিন বছরের উপাধি-পাঠের আগে বার বছরের মাধ্যমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন করতে। 

রাধাকৃষ্ণন কমিশনের নির্দেশ ছিল উপাঁধি-পাঠের জন্দে 
ইন্টারমিডিএটু স্তরটি রাখার । কিন্ত এনির্দেশ গৃহীত হয় নি, 
তার কারণ, এটি রাখলে মাত্র ছ'বছরের ভেতর ছু'টি পরীক্ষা দিতে 
হয়; তাতে অসুবিধা হয় খুব। তাই কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পষৎ ওটি 
গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। একথা প্রায় সকলেরই জানা যে, 
পরীক্ষার ছু*-তিন মাস আগে থেকে পোডোর। বিদ্যাভবনের নিয়মিত 
কাজকর্ণে শৈথিল্য করে, সব উদ্যম মার সময় ঢেলে দেয় পরীক্ষার 
পাঠ-প্রস্তরতিতে । তাদেব পরীক্ষার পড়া যাতে ভালো ভাবে হয় 
তার জন্যে অনেক শিক্ষাযতনে তাদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়! 
হয়। তার পর পরীক্ষা শেষ হলে তাঁর ফল বেরোবার অপেক্ষায় 
কাঁটে আজারও ৩-৪ মাস। ফল বেরোলে ভততি হবাঁর চেষ্টায় আর 
পড়াশোন। শুরু হতেও অন্তত আর-এক মাস বায়। তাহলে দেখা 
যাচ্ছে, প্রত্যেকটা পাবলিক পরীক্ষায় ছ/-সাত মাস নষ্ট হয়' 


মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ৮৫ 


'তাছাড়া, এইরকম পরীক্ষায় পোড়োদের শ্রম ও উদ্বেগে যে-শক্তিক্ষয় 
হয় তার কথাও ভূললে চলবে না। ইন্টারমিডিএট্‌ স্তরটি রাখার 
বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি ছিল এই যে, শিক্ষাধারায় এরু 
কোন বৈশিষ্ট্য বা সার্থকত। ন্বীকৃত হয় নি; জাতির দিক থেকে 


একে অপচয় বলেই মনে করা হয়েছিল। 
লক্ষ্ণন্বামী কমিশনের চার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা-বিষয়ক 


নির্দেশটিও গৃহীত হয় নি। তার কারণ এই £ ভারতের সংবিধানে 
স্বীকৃত হয়েছে যে, সব ছেলেমেয়ের ১৪ বছর বয়স পর্যস্ত শিক্ষা 
হবে বাধ্যতামূলক । তার পর চার বছরের একট ধারাবাহিক 
মাধ্যমিক শিক্ষান্তর থাকলে ইস্কুল ছাড়ার বয়স দ্ীড়ায় ১৮ , আর, 
২১ বছরের আগে উপাধি নেয়া হয় না। লক্ষ্মণ কমিশনেই স্বীকৃত 
হয়েছে যে, পোড়োদের অভিভাবক ও শিক্ষকের! ইস্কুল ছাড়ার বয়স 
১৭কি তার একটু কিছু বেশির পর আর বাড়াতে দিতে চান না । 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ধৎ-এর আলোচনা-সভায় উপস্থিত রাঁজ্য- 
সরকারগুলির প্রতিনিধিরাও এই বয়স ১৮ হতে দিতে রাজী হন নি। 
এমনকি, ১৭ কি তার কিছু ওপর হলেও আঘথিক ও অন্যান্ নান৷ 
অসুবিধা দেখা দেবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর শেষ হবার আগে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কালপব 
সম্বন্ধে লক্ষ্রণন্বামী কমিশনের বিবরণে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়। 
হয়নি। এই কমিশনের একটা! নির্দেশ ছিল এই যে, আট বছরের 
প্রাথমিক শিক্ষার পর চার বছরের একটা শিক্ষার স্তর থাকবে। 
তার পর আসবে বিশ্ববিগ্ভালয়ী শিক্ষার স্তর ; অর্থাৎ বিশ্ববিষ্ভালয়ী 
শিক্ষার আগে শিক্ষার কাঁলপর্বটা হবে বারো বছরের । এর আর- 
একটা নির্দেশ এই ছিল যে, যে-সব রাজ্যে ইঞ্কুল-ছাড়ার সার্টিফিকেট 
নেবার সময় হচ্ছে দশ বছরের শেষে সেখানে শিক্ষীস্তরটিকে আর- 
একটা বছর বাড়িয়ে দিতে হবে । তার মানে, তাতে বিশ্ববিষ্ভালয়ী 
শিক্ষা নেবার আগে শিক্ষার কালপবট! হবে.এগীরো বছরের । অবশ্য, 


৮৬ নয়া ভারতের শিক্ষা 


বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্ভালয়ী শিক্ষার গঠনব্যবস্থার পার্থক্যের জন্যে এই 
কমিশনকে অমন ছু'রকম নির্দেশ দিতে হয়েছে । কোন-কোন রাজ্যে 
ছিল চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষার স্তর, কোন-কোনটায় পাচ বছরের। 
কোন-কোন রাজ্যে মাঝের স্তরটা ছিল তিন, কোথাও চার, কোথাও 
পাচ বছরের। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটির পার্থক্য ছিল রাজ্যে-রাজ্যে। 

এই পার্থক্য চলতে থাকলে শিক্ষা*ব্যবস্থায় এঁক্য বা সাদৃশ্য 
আনা খুবই কঠিন। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার বয়স ও 
সেই শিক্ষার মান নির্ধারণ কর সবপ্রথম কর্তব্য বলে বিবেচিত 
হল। ইওরোঁপে অনেক দেশে ১৮ বছর বয়সটাই মাধ্যমিক শিক্ষা 
শেষ করার কাল। ভারতে এটা গ্রহণ করার অন্বিধ। আছে। 
সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া, ভারতীয়দের আয়ু 
অপেক্ষাকৃত কম, তবে তাঁদের বুদ্ধি-পরিণতিও হয় ইওরোপীয়দের 
চেয়ে কিছু আগে। সুতরাং ১৭ কি তার কিঞ্চিদৃর্ব বেয়সকেই 
এখানে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ কালসীমা বলে ধরা ভালো এতে 
সব রাজ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষাব স্তরে পোড়োরা এখনও অবধি যে- 
সময় পায় তার চেয়ে বেশি সময় পাবে। 

অর্থাভাবের যুক্তিতে কেউ-কেউ এতে মাপন্তি করেন। কিন্তু 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র বিশ্ববিষ্ভালয়ী শিক্ষার প্রস্তিপবৰ 
না হয়ে যদি মোটামুটি একটা স্বয়ংসম্পর্ণ রূপ পেতে হয় তো এ- 
সময়েই তার পরিণাম-সীমা নিরূপিত হওয়। শ্রেয়। এ-শিক্ষা পেয়ে 
যাতে ছেলেমেয়েদের বেশির ভাগ কাজে লেগে যেতে পারে এবং 
গণতান্ত্রিক সমাজে যথাযোগ্য দায়িত্বের অংশ নিতে পারে তারই 
ব্যবস্থা হওয়া! সংগত। মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সের পরিণাম-সীমা 
১৭ বছর কি তার কিছু বেশিতে না ধরা হলে একদিকে অধিকাংশ 
ছেলেমেয়ের জীবনযাত্রার জন্যে তৈরি করে দেওয়া, আর, অন্যদিকে 
অল্লসংখ্যক উচ্চশিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্টে গড়ে-তোলা-_ 
মাধ্যমিক শিক্ষার এই ছুটি উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। 


মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ৮৭ 


যে-সব রাজো ইস্কুলে এগারো বছরের পাঠকাল নির্ধারিত আছে 
সেখান থেকে এর বিরুদ্ধে আপন্তি উঠেছিল । বলা হয়েছিল এই 
যে, এই-সব জাঁয়গায় বিগ্ভালয়ে শিক্ষাকালের বিস্তৃতি হবে না। 
আরও বুক্তি ছিল এই যে, এখানে বিশ্ববিদ্ভালয়ে পড়বার আগে 
টারমিভি এট পড়তে হয়, তাঁই সেখানে এটা তুলে দিলে মান 
নীচে নেমে যাবে, ওঠা তো দূরের কথা । কিন্তু এআ'পত্তি- 
যুক্তি শক্ত নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ ইচ্ছে করেই জোর 
দিয়েছিল মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার বয়সটার ওপর। যে-সব 
রাজো প্রবেশিকা পবীক্ষার আগে এগারো বছর পড়তে হয় সে-সব 
জায়গাতেও পোড়োদের বয়স থাকে পনেরো থেকে ষোলোর 
ভেতর । এ-কথা অন্দীকার কবা যায় না যে, এ-একই অবস্থায় 
তাদের বযম ১৭ কি তার কিছু বেশি হলে শিক্ষার মান নিশ্চয় 
উন্নততর হবে। তাছাড়া, আর-একট। পাবলিক পরীক্ষা থাকবে 
না বলেও বিগ্ভালয়ে শিক্ষার কালট আরও অন্তত মাস ছয় বেশি 
পাঁওয়া যাবে । আর, পাঠ্যবিষয়স্থচীকে যদি অদলবদল করে 
গুছিয়ে নেয়! যায়, মাতৃভাষাকে করা যায় শিক্ষার মাধ্যম তাহলে 
শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে। এইভাবে ইস্কুল-ছাড়াব বয়স-সীম। 
বাড়িয়ে দিলে শিক্ষার্থীরা তখন শরীরে-মনে পরিণত হয়ে কলেজী 
শিক্ষা নেবার যথার্থ উপযুক্ত হবে । 
রাঁধাকৃষ্ণন কমিশনের ইন্টার্মিডিএটু স্তরটি রাখা এবং 
লক্ষণম্বামী কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষার কাল-পরিমাণ-বিষয়ে 
নির্দেশ-গ্রহণে ভারতসরকারের যে অস্বীকৃতি তা কিন্তু বাহ্য। 
রাধাকুঞ্ণন কমিশনের ইন্টার্মিডিএট্‌ পরীক্ষার স্তরটি রাখার উদ্দেশ্য 
ছিল বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবেশের আগে শিক্ষার মান না নেমে-যেতে দেয়1। 
কেন্দ্রায় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্যৎএ এখনকার ইন্টার্মিডিএট্‌ স্তর শেষ 
করার বয়সাটই বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশের বয়স বলে ধাধ কর! হয়েছে; 
কিন্ত তার সঙ্গেও এ-ও দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে যে, এ-একই সময়ে 


৮৮ নয়া ভারতের শিক্ষা 


সিলেবাসের এবং শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে যাতে এঁ একই 
সময়ে শিক্ষার মান ওঠানো যায়। একথা এখানে মনে রাখা ভালো 
যে, ইওরোপে বা যুক্তরাজো বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রবেশপ্রার্থী ছাত্রদের 
মান আমাদের ইন্টার্মিডিএট্‌ স্তরের মানের চেয়ে উচু । কিন্ত 
একথা মনে করবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই যে, আমাদের দেশের 
শিক্ষার্থীরা ও-সব দেশের শিক্ষার্থীদের চেষে কম বুদ্ধিমস্ত। তাহলে 
এটা সপ্রত্যয়ে আশা করা যায় যে, আমাদের সিলেবাস আর 
শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারসাধন করলে এদেশের পোড়োরাও পাশ্চাত্য 
দেশের পোড়োদের মতোই উন্নত মানে পৌছবে । 


লক্ষ্মণশ্বামী কমিশনের নির্দেশ হচ্ছে এই যে, প্রাথমিক শিক্ষার 
পর চার বছরের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার একট! স্তর থাকবে $ এই 
চার বছরের ভেতর প্রথম বছরট1 হবে স্চনার ঃ শিক্ষার্থীদের 
প্রকৃতি-প্রবৃত্তি-নিরপণেই তা কেটে যাবে। কিন্তু এট? চ্তে আট 
বছরের প্রাথমিক শিক্ষার শেষের দিকে কি তার কিছু আগেও হতে 
পারে। আমার মত হচ্ছে এই যে, এবিষয়ে যথেষ্ট ছাড় থাকা! 
'ভীলো, যেন শিক্ষার্থীরা ইস্কুলে যে-কোন সময়ে এক ধারার পাঠ- 
থেকে অন্য ধারার পাঠের বিষয় বদলাতে পারে । বেশির ভাগ 
পোড়োর পক্ষে ১৩-১৪ বছর বয়সটাই হবে এই পরিবর্তনের সময়। 
তাতে এই সুবিধা হবে যে, যার। মাধ্যমিক শিক্ষা নেবে তার! 
পছন্দমতে। বিষয় চার-পাঁচ বছর ধরে শেখবার স্থযোগ পাবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে যে-সব পোড়োকে বাছাই করে নেয়! হবে 
তারা সংখ্যায় হবে খুব কম। 

এই কারণেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ মাধ্যমিক শিক্ষার 
বয়সের শেষ সীম। ধার্য করেছে কিঞ্চিদধিক ১৭ বছর। পরধৎ-এর 
নির্দেশ হচ্ছে এই যে, সব রাজ্যেই প্রাকৃ-বিশ্ববি্ঠালয়ের শিক্ষা হবে 
এগারো বছরের। কোন্‌ রাজ্যে বি্ভালয়-শিক্ষার এই কালব্যাপ্তিটা! 
ঠিক কী হবে তা ঠিক করবে রাজ্যগুচলি। যদি কোন বিগ্ালয় 


মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ৮৯ 


একাদশ শ্রেণীর আগে এগারো বছরের বিষ্যালয়-শিক্ষা রাখতে চায় 
তবে তা করতে পারে পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যালয়-শিক্ষা সুরু করে। 
তবে বিগ্ভালয়ের পাঠ শেষ করার বয়স এবং শিক্ষার মান হবে এক । 
শিক্ষাধারাঁর সংস্কারের ক্রান্তিকালে এইরকম ব্যবস্থাই স্ববিধাজনক ; 
কেননা, তাতে বত্মান ব্যবস্থার রদবদল করতে হবে খুব কম। সার 
ভারতে প্রীকৃ-বিশ্ববিগ্ঠালয়ী শিক্ষাধারার মান যাতে একরকম হয় 
তার জন্তে এই উপদেষ্টা পর্ষৎ নির্দেশ দিয়েছে যে, একটি কেন্দ্রীয় 
কমিটি গঠন করে তাকে দিয়ে এমন-একটি সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ সিলেবাস 
তৈরি করাতে হবে যা সর্বত্র প্রযোজ্য ও কার্ষকর হয়। একথা মনে 
করবার কোন কারণ নেই যে, অঞ্চলভেদে ভারতের ছেলেমেয়েদের 
বুদ্ধি-প্রতিভার তারতম্য হয়। তাই সবত্র মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সের 
একই শেষসীমা নির্ধারিত করে দিলে শিক্ষাও একই রকমের হওয়। 
স্বাভাবিক। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও পুন্গঠন-ব্যাপার 
একট] বিরাট কাজ। প্রধানত এর দায়িত্ব সরকারের হলেও এ-বিষয়ে 
জনসাধারণের আগ্রহ-অন্ুরাগও খুব দরকার। এখনকার ছু'হাজার 
বিগ্ভালয়ের উন্নয়নের কথা আগে বল! হয়েছে । এই বিদ্যালয়গুলো 
মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে উন্নীত হলেও বেশির ভাগ বিদ্ভালয় থাকবে 
অনুন্ীত। ক্রাস্তিকালে অবশ্য ছু'রকমের বিগ্ভালয় পাশাপাশি না থেকে 
পারে না। মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের ছাত্ররা সোজা গিয়ে ভরি হতে 
পারবে তিন বছরের উপাধিপাঠের জন্যে । আর, এখনকার বিদ্যালয়- 
গুলোর ছাত্রদের তার জন্তে আর-একটা বছরের পড়া পড়তে হবে। 
বতমান ব্যবস্থার রদবদল যাতে যতটা সম্ভব কম হয় তার জন্যে 
কলেজে প্রাকৃ-বিশ্ববিগ্ভালয়ী শিক্ষার জস্ক্ে একটা বছর রাখার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে ; পরিবর্তন হবে শুধু এইটুকু যে, আগেকার কলেজীয় 
শিক্ষার ২-+২-৪ বছরের জায়গায় হবে ১+৩-৪ বছর। যে-সব 
বিশ্ববিগ্ালয়ে তিন বছরের উপাধি-পাঠ আছে সেখানেও ইস্কুলের 
সঙ্গে এক বছর জুড়ে দেওয়ার চেয়ে কলেজের সঙ্গে দেওয়াই ভালো! । 


৯০ নয়। ভারতের শিক্ষা 


এ-সম্পর্কে আর একটি মত হচ্ছে এই যে, এই অতিরিক্ত বছরটি 
ইস্কুলে থাকাই ভালো; কারণ, এই বছরের শিক্ষাটি ইস্কুলের 
শিক্ষাধারারই অনুযায়ী হওয়া উচিত। বিশ্ববিচ্ঠালয়ের শিক্ষায় 
অধ্যাপক একশো কি ভারও বেশি পোড়োর অধ্যাপনা করতে 
পারেন; সেখানে তারা আপন-আপন বুদ্ধিমতে প্রয়োজনীয় বিষয় 
সংগ্রহ করতে পারে তা থেকে । ইস্কুলে ঝিন্ত তা হবার নয়। সেখানে 
শিক্ষক প্রতোকট পোড়োর ওপর স্বতন্ত্র দৃষ্টি রাখবেন এবং 
প্রত্যেককে ঠিক-ঠিক পথে পরিচালিত করবেন এটাই প্রতাশিত। 
এইজন্যেই ইস্কুলে ছাত্রসংখা ৩* থেকে ৪০-এর বেশি থাকবার কথা 
নয়, কিন্তু কলেজে তার দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ ছাত্রসখ্যা থাকতে পারে। 
এই বছরটি ইন্কুলে রাখার মার একটা যুক্তি হচ্ছে এই যে, বিদ্যালষেব 
সবোৌচ্চ শ্রেণীর বছর হওয়ীয় সেখানে এটি যে যত্র পাবে কলেজে তা 
কখনও পেতে পাবে না। তাছাড়া, এই বছরটি ইস্কুলে কাটলে 
পোঁড়োদেব ভেতর নেতৃহ-গুণ-বিকাশের যে-স্ুযোগ হতে পারবে 
কলেজে ত। হওয়া সম্ভব নয়। এ-বিষয়টা রাজ্যসরকারগুলোর 
হাতেই ছেড়ে দেওয়! ভালো । সেই সরকারগুলি বিশ্ববিগ্ালয়গুলির 
সঙ্গে পরামর্শ করে পরিস্থিতি বুঝে ঠিক করতে পারবে কোথায় এ- 
বছরটি রাখা ভালো হবে। 


০) 


শিক্ষার সব স্তরেই শিক্ষকদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্তরে ত1 আরও বেশি । 'প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের 
দায়িত্ব অনেক : কেননা, তারাই শিশুদের নিহিত শক্তিকে ভাবী 
বিকাশের পথে চালিত করবেন । টৈশবেই মোটের ওপর মানুষ 
বেশি বশ্য ও সত্যনিষ্ঠ থাকে । শিক্ষকরা যে-নিয়ম-নীতি শিশুদের 
পালনের জন্তে প্রবর্তন করেন তার তা প্রায়ই মেনে চলে। 
পক্ষান্তরে উচ্চতর শিক্ষালয় ও বিশ্ববি্ভালয়ে ক্রমেই শিক্ষার্থীরা 
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স্বাতন্ত্যধী হয়ে ওঠে। তখন তারা নিজেরাই পড়ে নেয়, শুধু 
মোটামুটি কতকগুলো হদিস পাবার বেলায় অধ্যাপকদের সাহাষ্য- 
প্রার্থী হয। তাছাড়া, তখন তো তারা বড়োও হয়; ভাঁই 
সর্বদাই তাদের ওপর লক্ষ্য রাখবার দরকার করে না। মাধানিক 
স্তবের পোডোদেব শাথমিক শিক্ষার পোড়োদের মতো নিররত। 
বশ্যতা৪ থাকে না, আবার, কলেজেব পোড়োদের মতো বুদ্ধির 
পরিণতি ও ব্যক্তিত্ববোধও হয় না। তাদের মতিগতি হয় উদ্দাম 
উচ্ছল । প্রাচীন বিষয়ের ওপর ট্তাদের মনে জন্মায় অবিশ্বাস ও 
তুচ্ছতা-বোধ। তারুণ্যের উজ্জীবন্ত আদর্শের অন্ুপ্রাণনায় নারা 
পুবোনোকে ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চায় 
মনেব মতো। কবে। সেইজন্যেই এই স্তরে শিক্ষকদের যতখানি 
ধৈর্ধ, জ্ঞান ও বুদ্ধির দরকার, তত বোঁধ হয় আর কৌন স্তরে নয়। 

মাধামিক শিক্ষার সংস্কারে প্রধানশিক্ষকের স্থানও খুব গুরুত্বপুর্ণ । 
সারা বিদ্যালয়ের পরিমগ্ডল এবং ব্যবস্থাপনা-পরিকল্পনার স্যাচ্ছন্দ্য 
নিভর কবে তার ওপর। প্রধানশিক্ষক যদি তৎপর, ত্বরিতকর্া, 
সহানুড়াতিশীল হন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও মান উন্নত না হয়ে পারে 
না। আর তা ন। হলে ভাঁলো-ভালো। শিক্ষক থাকলেও তারা কাজে 
উৎসাহ-উদ্দীপনা পান না। দেখা যায় অনেক প্রধানশিক্ষক 
প্রথমটায় কাজ বেশ ভালো কবেই শুক করেন, কিন্ত বিষ্ভালয়ের 
পরিচালন-ব্যবস্থাপনার নানা অসুবিধা ও বাধাবিদ্ব, আর রুটিন- 
বাধা কাজের গতান্ুগতিকতা থাকার জন্যে তাদের উদ্যম-উৎসাহ 
আসে ঝিমিয়ে। তখন তারা ধরাববাধা নিয়মে যান্ত্রিকভাবে বিগ্ভালয়ের 
কাজ চালিয়ে যান। 

মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে এই-সব বাধাঁবিপন্তি ছাড়া আছে পাঠন- 
বিষয়ের বৈচিত্র্যহীন তা। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে তবু বিষয়ের পরিধি ও 
প্রকারকে বাড়িয়ে নেবার সুযোগ থাকে । বিদ্যালয়ে তার সুযোগ 
নেই বললেই হয়। মামুলী জ্ঞানের বিষয়ই সাধারণত শেখানো 
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হয় সেখানে । শিক্ষকের পক্ষে নতুন-নতুন বিষয়ের অবতারণা 
স্থযোগ থাকে না বললেই হয়ঃ তাই তাদের মনের সজীবতাও 
যায় শুকিয়ে, তাদের কাজে এসে পড়ে নিশ্রাণ একঘেয়েমি | 
শিক্ষকের মন যদি হারিয়ে ফেলে কাজের উৎসাহ-আগ্রহ তবে 
পোড়োদের মনে সে-মন উৎসাহসধ্ধার করবে কেমন করে! 
স্থতরাং সবার আগে শিক্ষকদের মনে যাচ্ছে কোনরকমে ছকর্বাধ। 
কাজের একঘেয়েমির জন্যে অনুৎসাহ ও বিরক্তি না আসে, বরং 
যাতে আসে নবনব জ্ঞান ও আনন্দ-লাভের প্রেরণা, তার ব্যবস্থা 
রাখতে হবে। 

ভারতে এবিষয়ে হালে একটা চেষ্টা হয়েছে। মাধ্যমিক 
শিক্ষকের সংখ্যা হল ২,০০,০০০। এত এত শিক্ষকের কাজের 
একঘেয়েমি ঘোচাঁবার জন্যে জীবনে কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ আনাব 
যথেষ্ট ব্যবস্থা করা সোজা কথা নয়। কিন্তু একাজ কোথাও শুরু 
না করলে তে। নয়। তাই প্রথমে প্রধানশিক্ষকদের নিয়েই এই 
অনুষ্ঠান আরদন্ধ হয়েছে । বিভিন্ন রাজ্যের প্রধানশিক্ষকদের মিলিত 
হয়ে নিজ-নিজ অভিজ্ঞতার আলাপ-আলোচনা করার স্থযোগ 
দেবার জন্তে ১৯৫৬ সালে গ্রীক্ম-অবকাশে সিমলায় এক শিবিরের 
অধিবেশন হয়। এতে তাদের গতানুগতিক কাজের খাচা থেকে 
নতুন পরিবেশে ছাড়া পাবার স্থযোগ হয়েছিল। শিক্ষকদের আথিক 
অবস্থা এমন সচ্ছল নয় যে, তার] প্রায়ই ভ্রমণে বেরোতে পারেন। 
এমন প্রধানশিক্ষকও খুব কম আছেন ধারা আপন প্রদেশের 
বাইরে যাবার স্থযোগ করে নিতে পারেন ; আর কিছুদিনের জন্যেও 
শৈলাবাসে বাস করা_সে এক স্ুুদূুরপরাহত কল্পনা । কিন্তু 
এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এইরকম সুযোগ-সুবিধা হলে তাদের 
কাজকর্মে উৎসাহ-আগ্রহ বাঁড়া, পরিকল্পনা-চেষ্টায় উদ্বোধিত হওয়া 
স্বাভাবিক । প্রধানশিক্ষকরা যদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
এসে মাঝে মাঝে সমবেত হতে পারেন তো তাতে জাতীয়তার ভাবও 


মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ৪৩ 


সংসক্ত হবে। সারা ভারতে শিক্ষার তত্ব, আদর্শ ও কাজকর্ণ- 
বিষয়ে একট মোটামুটি এক্য আনতেও সাহায্য করবে প্রধান- 
শিক্ষকদের এই সম্মেলন । 

এইরকম আলোচনা-শিবির খোলার আরও কারণ আছে। 
সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতে হয় যে, বহু বাধাবিপন্তি 
সন্তেও কোন কোন প্রধানশিক্ষক অঞ্চলে-অঞ্চলে যথার্থই ভালো 
কাজ করেছেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, তাদের সেই কাজের কথা 
তাদের নিকট প্রতিবেশের লোক ছাড়। বেশি কেউ বড়ো-একটা 
জানেন না। এইরকম ধারার মানুষেরা যদি একত্রিত হন তো! 
অভিজ্ঞতার বিনিময়ের ফলে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধতর ও বিস্তৃততর হবে। 
এই আলোচনা-শিবিরে কয়েকজন করে শ্রেষঠ 'প্রধানশিক্ষককে 
পাঠাবার জন্তে অন্ররোধ করা হয়েছিল রাজ্যসরকারগুলিকে। এর 
জন্যে রাঁজ্যসরকারের যে বেছে-নেয়া তা যোগ্যতারই একরকম 
স্বীকৃতি। এতে আরও অনেক প্রধানশিক্ষক নিজেদের বিদ্যালয়ের 
মান উন্নত করতে উৎসাহিত হবেন । 

এই আলোচনা-শিবির খোলায় যথেষ্ট সফল ফলেছিল। তাই 
একে মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্করের একটি অঙ্গ বলে ধরে-নেয়।র 
সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ১৯৫৪-তে আঞ্চলিক ভিত্তিতে দশটি আন্তঃরাজা 
শিবির খোলা হয়েছিল , ১৯৫৫-তে আরও দশটি খোলার কথা। 
রাজ্যসরকারগুলিও এইরকম আলোচনা-শিবির খোলার কাজ শুরু 
কবেছে। আশ করা যাচ্ছে ষে, পরবতী পাঁচ বছরের ভেতর তিন 
থেকে চাঁরহাজার প্রধানশিক্ষক কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার- 
বাবস্থাপিত ভালোচনা-শিবিরে যেতে পাকবেন। 

প্রধানশিক্ষকদের এই সমাবেশ যে বেশ সুফলদায়ী তাতে 
আর কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এখন এই কথাটাও বোঝা যাচ্ছে 
ষে, এর পুর্ণ সাফল্যের জন্যে সরকারের শিক্ষা-বিভাগের আধিকারিক 
ও পরিদর্শকদেরও যোগ থাক! দরকার এর সঙ্গে। প্রধান- 
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শিক্ষকর। না-হয় পরিবর্তন ও পরীক্ষণার প্রস্তাব করতে পারেন, 
কিন্ত সরকারের শিক্ষাধিকার এবং বি্যালয়-কর্তৃপক্ষ যদি তা গ্রহণ 
না, করেন তবে প্রধানশিক্ষকদের নৈরাশ্ত আসতে বাধ্য। তাই 
এই-সব শিবিরে শিক্ষা-বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতি দরকার । 
সিমলায় অনুষ্ঠিত প্রথম আলোচনা-শিবিরে রাঁজ্যসরকারগুলির 
শিক্ষাধিকীরকে আমন্ত্রণ কর! হয়েছিল অন্তত কিছুটা সময় উপস্থিত 
থাকবার জন্যে । ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫-র আঞ্চলিক আলোচনা-শিবিরে 
বিশেষ করে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল সরকারী শিক্ষা-বিভাগের 
পরিদর্শকদের । রাজ্যসরকারগুলিও এমন ব্যবস্থা করছে যাতে 
এরা সেখানে যেতে পারেন। তাছাড়া, এই আলোচনা- 
শিবিরগুলিতে শিক্ষান্ত্রী, উপাচাধ প্রভৃতির মতো শিক্ষাজগতের 
গণ্যমান্ত ব্যক্তিরাও গিয়েছিলেন। তাদের উপস্থিতি বেশি সময়ের 
জন্যে না হলেও তাতেই প্রধানশিক্ষকদের মধ্যে বেশ উৎসাহের 
সঞ্চার হয়েছিল । 

ট্রেনিং কলেজ বা শিক্ষণ-শিক্ষায়তনগুলির অধ্যক্ষদেরও আলোচন'- 
সম্মেলনের ব্যবস্থা এবং কাঁজ শুরু হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষকদের 
নিয়ে সম্মেলন-শিবির খোলা সম্ভব হয়নি। তার কারণ আগেই বল 
হয়েছে। তবে একই দিকের কাছাকাছি বিগ্যালয়গ্ুলির একই 
বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়ে সপ্তাহান্তিক আলোচনা করার ব্যবস্থ। 
শুরু হয়েছে । ভাংতের মতো বন্প্রদেশ-সমন্বিত বিশাল দেশে 
এবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করতে সময় লাগবে । এইজন্যেই এখন 
শিক্ষণ-নিকেতনগুলির দিকেই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে । এই-সব শিক্ষণ- 
নিকেতনের অধ্যক্ষরা যদি প্রধানশিক্ষকদের শিবিরে যান এবং 
নিজেদেরও বিশেষ অধিবেশন করেন তবে তারা প্রধানশিক্ষকদের 
অসুবিধা ও বাধাবিপত্তির কথা ঠিক বুঝতে পারবেন ; এতে 
শিক্ষণ-নিকেতনগুলির বাতাবরণের পরিবততন করার প্রয়োজনীয়ত। 
তীরা উপলব্ধি করবেন। 
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শিক্ষণ-নিকেতনগুলিকে সার্থকতর করে তোলবার জন্যে আর- 
একটা উল্লেখ্য প্রস্তাব করা হয়েছে । বাছা-বাছ! কতকগুলো 
শিক্ষণ-নিকেতনে শিক্ষণ-প্রসারেব কাঁজ করাব প্রস্তাব হয়েছে । 
এহ প্রস্তাব-মন্ত্যায়ী ব্যবস্থা এই হবে যে, শিক্ষণনিকেতনগুলি 
আপন-আপন এলাকার বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে বিশেষভাবে সশশ্রিষ্ট 
খাকবে। এতে করে ছুটো কাজ হবে। এখনও অবধি এই 
নিকেতনগ্ুলিতে বিগ্ভালয়ের কোন-কোন শিক্ষক বা শিক্ষকতা বৃত্তি- 
গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা শিক্ষণ নিতে আটেন। কিন্তু এই নতুন পরিকল্পনা 
অনুসারে প্রত্যেকটি শ্িক্ষণ-নিকেতন এলাকার সব বিদ্ভলন্রে 
সঙ্গে সংশ্রিষ্ট থাকবে । তাতে বিদ্যালয়সমূহের সব শিক্ষকই শিক্ষণ 
পাবেন» অর্থাৎ তাতে শিক্ষণ-নিকেতনগঞ্ুলিই প্রসারিত হবে 
'বগ্ভালয়ে। তাতে শিক্ষাপদ্ধতির অভূতপৃব পরিবর্তন হয়ে মাধ্যমিক 
'শাক্ষা-জগতে এক নীরব বিপ্লব ঘটে যাবে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
সামাজিক শিক্ষার কথ! 


শিক্ষার অধিকার যে সকলেরই অধিকার, আর সে-অধিকার দেওয়া 
যে রাষ্ট্রের কর্তব্য-_এই নীতিটি মাত্র এই সাম্প্রতিক কালে স্বীকৃত 
হয়েছে। এট সত্যিই খুব লজ্জার বিষয় যে. এই নীতিকে স্বীকৃতি 
দিতে মানবসমাজের এত বিলম্ব ঘটেছে। সারা স্ট্টিতে মানুষের 
স্থান কোথায়? শারীরিক শক্তিতে মে মোটেই অসাধারণ নয়; 
অনেক" পশুই তাতে অনেক বেশি ওপরে । তবে সে যে আজ 
সবার ওপর আধিপত্য করছে-_-তা কিসের কল্যাণে ?--সে কেবল 
তাঁর একটা বিশেষ ক্ষমতার। তা হল তার অভিজ্ঞতা আহরণ 
করার ক্ষমতা ঃ অন্তের থেকে, অতীত থেকে সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন 
করার শক্তি। এই তো শিক্ষা। কেননা, আদিম যুগ থেকে ব্যক্তি 
ও সমাজের অভিজ্ঞতা-বিস্তারের যে প্রক্রিয়া তাকেই তে। বলে 
শিক্ষা । 

এই অর্থে শিক্ষা মানবসমাজের প্রগতি, চাই কি, উদ্বর্তনের 
নিভর। এই কথাটি কিন্ত অতীতে তেমন স্বীকৃতি পায় নি। পায় 
নি, তাঁর কাঁরণ_-অতীতে মানবসমাজের গঠন অধিকাংশেই ছিল 
বিভিন্ন বিষম থাকে সাজানো । অতীতের মানবসমাজ ছিল কোথাও 
একরাজতম্ত্রী, কোথাও অভিজাত-তন্ত্রী, কোথাও সংখ্যাল্-শীসন- 
তন্ত্রী। কিন্তু এর সবত্রই ছিল স্তরবিহ্যাস, শ্রেণীবিভাগ । সমাজের 
নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করতেন অল্লসংখ্যক নেতৃস্থানীয় 
ব্ক্তি। এমন সমাজে সকল লোকের কাছে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার 
বিষয় না পৌছলেও হয়তে। তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু, এখন আর 
সে-অবস্থা নেই। অবশ্য, এখনও সেই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি, ধারা 
প্রধান ও অগ্রণী, তারাই বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি রচনা করেন : 
তাহলেও এখন তাদের নিভর করতে হয় জনসাধারণের 
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সম্মতির ওপর। খুব জবরদস্ত ডিকৃটেটরও এখন আর জনমতের 
বিরুদ্ধে কিছু করতে সাহস পান না। এ হয়তো হতে পারে যে, 
বিশেষ কোন ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত কখন-সখন গুহাত হল, কিন্তু 
রাষ্ট্রের স্থায়ী « মৌল নাতি-বিষয়ে জনগণের সম্মতি-সমর্থনই ই চুড়ান্ত 
ক্ষমতার অধিকারী । 

অর্থাৎ, কথাটা এই যে, গণশিক্ষার প্রয়োজন অপরিহাধ। শিক্ষ? 
সার। সমাজে বিকীর্ণ না হলে গণভন্ত্র সফল হতে পারে না। ভারত 
এখন গণতন্ত্রী দেশ। তাই এখানে এখন শিক্ষার অধিকার হওয়া 
চাহ সবজনীন। সমাজের সব মান্ুষেব শিক্ষা ও জ্ঞানকে যে_বিশগ্ঠ 
হতে হবে না তা যে হতে পারবে তা নয়, তবে প্রায় সকলেরই এমন 
সাধাণণ শিক্ষা থাক! দরকার যাতে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল 
সলগ্তাগুলো ভীর। বুঝতে পারেন । বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞানের 
অধিকারী যারা তারা না-হয় আপন-আপন পদাধকার-ছশ্ুযায়া ভার 
বাবভার করবেন । কিন্ত আধুনিক বুগের দাবচত বিশেষ ও সাধারণ- 
এই উভয়প্রকার জ্ঞানেরহ খুব দরকার । বিভ্ঞানের কল্যাণে এখন 
অভিজ্ঞতার দিগন্ত হয়েছে বিস্তীর্ স্থানের দূরত্ব গেছে কমে : 
সারা পৃথিবীর মানব-সমাঁজ হছেছে যেন এক পরিবারের অন্তভূ্ত 
কিন্তু এ যেমন বিজ্ঞানের শুভের দিক তেমনি আছে অশুভেরও : 
মান্তাষের হাতে যে এখন এসে পড়েন্ছ নানা মারশাস্র সেও 
তে] বিদ্বানের দান। দুর পৃথিবীর মানব-সমাজের কাছে-আস। 
সন্তাকে যে সহজে মল্পকালেই শূন্যে নিলিয়ে দিতে পারে এই 
বিজ্ঞান। তাই তো এখন তার সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন অত্যন্ত 
বেশি। শিক্ষাই দিতে পারে লেই সদব্যবহারের বুদ্ধি। তাই 
করাল প্রলয়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে এবং বেচে মানব- 
সমাজের সবাঙ্গীণ-সর্বজনীন উন্নতি-সমুদ্ধি আনতে হলে চাই সব- 
জনীন শিক্ষা । ভারতের জনগণের দায়িত্ব কিছু কম নয়। তাই 
এখানেও চাই সর্জনীন শিক্ষা। ভারতের গণতন্ত্রকে যদি সফল 
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রি নয়] ভাবতের শিক্ষা 


হতে হয় তবে ভারত ও পুথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান ভারতীয়দের হা্জন 


কর ন হবে। 

ধোণতন্ত্রী সমাজে বিভিন্ন বিষম স্তরের স্থান নেই যদিও, তবু একথা 
বলা চলে না যে, এতে সকলেই সাক্ষাৎ ভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালন 
করেন। তবে আসল কথাটা এই যে, এতে সকলের তা করার 
স্রযোগ আছে। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই 
শাঁসনযন্ত্র পরিচালনা করেন, রাষ্ট্রের বিধি-বিধান ও নীতি-নিয়ম 
প্রণয়ন করে থাকেন । কিন্তু এতে প্রাচটান সমাজ-বাবস্থার মাতা এই 
ক্ষমতার অধিকার কৌলিক নয়, যোগাতা-ভিক্তিক। এনে থাকে 
সকলেরই স্থযোগ-ব্যবস্থা । সুযোগ-সাম্যই গণতন্ত্রী সমাজের যথাথ 
মূলনীতি। 

তাঁহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, গণতাগিক দেশে সবজনীন শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা নিত | শিক্ষাকে স্বভীদাল সরতে হলে তাকে করতে 
হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈশ্ুশিক। গণতন্ত্রের সার্থকতার উপলদ্ধি 
সঙজে-সঙ্গে রাষ্ট্রের সবজনীন শিক্ষাদানের দায়িত্ব বিশেষ ভাবে 
স্বীকৃত হয়েছে। শিশু-কিশোরদের শিক্ষাব্যবস্থা তা করতেই 
হয়। করতে হয় বয়স্কদেরও 1 কেননা, শিশু-কিশোরদের শিক্ষা 
পেয়ে বড়ো হতে তৌ সময় নেবে, কিন্ত, বডোদের শিক্ষা ও জ্ঞান 
না হলে গণতন্ত্রের উপস্থিত সাথক কাজ হবে কেমন করে? ভাই 
যে-সব দেশে গণতন্ত্র গ্রতিষ্টি তষঠিত হয়েছে অথচ নেই শিল্পার প্রলার 
সেখানে বয়স্কদের নিধক্ষরত। ও অশিক্ষা ঘোচাবার জন্তে করা হয়েছে 
পাঁরকল্পনা ও কাধবাবস্থা। একমাত্র এইভাবেই অতাতের 
শিক্ষা-স্রযোগের অভাবের দোষক্ষালন করা যায়। 

ব্যস্ষদের শিল্া-বাবস্থার ওপর জোর দেওয়ার আর-একটা কারণ 
ত!ছে। ছেলেমেয়েদের সবজনীন শিক্ষাব্যবস্থা সফল হতে পারে 
না বয়স্কদের সমর্থন না থাকলে । 9 শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার 
জন্যে সরকার বিধান অনুমোদন করলেও জনসমর্থন না পেলে তাঁকে 
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কাধকরী করা সম্ভব বা সহজ হর না, সামরিক বা পুলিশী শক্তির 
জোরেও না। আর-একটা কথা ঃ শিক্ষায় অনগ্রসর দেশ বৈষয়িক 
সমৃদ্ধিতেও পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিশ্চয় 
কিছুট।1 ব্যয়সীধ্য। এর জন্যে সংসারে স্বেচ্ছায় কিছু স্থার্থত্যাগ 
করভেই হয়। এই তাগ-সম্বন্ধে সচেতন কববার জন্তেও বয়স্কদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা সুপরিকল্িত হওয়া দরকার । 


শ্‌ 

১৯৪৭ সালে ভারত রাষ্ট্রনীতিক স্বাতন্্্য লাশ করল। ,ঙখন্‌ 
ভারে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১৫ জন। কিন্তু শুধুমাত্র 
বয়স্কদের গশনা করলে শিক্ষিতের হার হয় আমারও বম, শতকরা 
দাশরও কম। আর গণতান্ত্রিক সরকার-পবিচালন-বাপারে এদের 
কথাই তে ধতব্য। একশো জনের ভেতর যদি নববই জন 
অশিক্ষিত হয়, অর্থাৎ দেশের মামাজিক-অর্থনাতিক অবস্থার কথা 
বুঝতে অসমর্থ হয় তবে তাদের নিয়ে গণতন্্ব কেমন করে সফল 
হতে পাবে? একটা কথা আছে, দেশের সরক।র হয় অধিবাসীদের 
যোগাতা অনুলারে। গণতন্থের লক্ষ্য মহান্, তাঁর দায়িত্ব বিস্তর £ 
সার। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর লক্ষ্য, সাধারণ মানুষের 
ল্ঞায্য অধিকার-রক্ষার দায়িত্ব তার। সেহ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার, 
সেই দায়-দায়িত্ব পালন করার ব্রত নিয়েছে ভারত, কেননা, 
গণতন্ত্র সরকার প্রতিষিভত করেছে সে। কিন্তু শতকরা নববইজন 
নিরক্ষর লোক নিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার জ্ঞাপন করার উদ্ভেগ কম 
বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। 

তবে এর যে কোন যুক্তি নেই তা নয়। ভাবতের জনসাধারণের 
বেশির ভাগই নিরক্ষর হলেও ত।রা নিরেট অন্্রান নয়। সাধারণ 
শিক্ষা তাদের আছে। সে-শিক্ষা তারা পেয়ে আসছে মুখে-মুখে। 
বহু বিদেশী ব্যক্তি ভারতের নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে শীল ও আচরণের 


বৃ নয়! ভারতের শিক্ষা 


শালীনতা, সভ্যতা-ভব্যতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। প্রথম দর্শনে 
নিরক্ষরতার সঙ্গে সভ্যতা-সস্কৃতির কোন সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায় 
না। তাই এখানে সেই সম্পর্কটা দেখতে পেলে অবাক না হয়ে 
পারা যায় না। এই অসম্তবটা এখানে সন্তব হল কেমন করে ?-- 
হয়েছে ভারতের চিরাচরিত মৌখিক শিক্ষাধারার কল্যাণে । 
লোককথা, রীতিপ্রথা, প্রবচন, পুরাণ, ধর্মশান্ত্র প্রভৃতি পুরুষান্ুক্রমে 
চলে এসেছে মুখে-মুখে | এতেই অক্ষর-জ্ঞানের অভাব দূরিত 
হয়েছে। 

কিন্তু তা সন্বেও এই ধরনের শিক্ষা এখন যথেষ্ট বলে বিবেচিভ 
হতে পারে না। এককালে যখন পৃথিবী ছিল নান। ব্যবধানে 
খণ্ডিত, ম নি, ভিল ছাড়া-ছাঁড়া, ছড়ানো, পথঘাট ওযানবাহনের 
ছল মতাস্ত অভাব তখন এই ধারার শিক্ষারীতি হয়তো ছিল 
যথেষ্ট। কিন্তু এখন এখন তো আর এই-সব সিন নেই, 
নেই অমন পরিবেশও ' ছোটো সীমানার মানব-সম|জের সংস্কার" 
এঁতিহ্, বীতি-নাতির অনেককিছু এখন অকেজো অচল বলে 
বিবেচিত হচ্ছে । নৃহন্তর পৃথিবীর প্রশস্ততর মানব-সমাজের দাবি- 
দাওয়। মিটতে পারে না প্রাচীন সমাজের বন সংকীর্ণ সংস্কারে ও 
খণ্ডিত মূল্যবোবে। নবধুশের পরিস্থিতি-পরিবেশের জন্যে চাই নতুন- 
নতুন ধ্যান-ধারণা! এবং সংকল্প-পরিকল্পনা। তাই সাধারণ মানুষের 
ভেতর এখন জাগিয়ে তুলতে হবে বিচার-বুদ্ধিকে, যাতে তারা 
বর্জন করতে পারেন জী অ-যুগোপযোগী কুসংস্কার গুলোকে, বৃহত্তর 
মানব-সমাজ-গঠনের বিরোধী সংকীর্ণ ভাবধারাকে। এর জন্টে 
এখন আর শুধু মৌখিক শিক্ষায় সব প্রয়োজন মিউতে পারে না, 
অক্ষর-জ্ঞানেরও প্রয়োজন অনেক। এখন শিক্ষণীয় বিষয় বেডে 
গেছে সখ্যায় এবং আয়তনে । মৌখিক শিক্ষার বাহন যে-ম্মুতি 
তার এখনকার বিবিধ-বিচিত্র বিষয় আয়ত্ত করে-রাখা সম্ভব নয়। 
তাই অক্ষর-শিক্ষার সুযোগ-সাহায্য মানুষের না নিলেই নয়। 


মাও 


সামাজিক শিক্ষার কথা ১০৯ 


আধুনিক যুগের নানা সমস্যার সমাধান-কলে দেশ-বিদেশের শুভংকর 
জানের বিষয়গ্াল গ্রহণ করবার জন্যেও লিপিবদ্ধ ভ্ভান-সংগ্রহ 
অপরিহার্ষ। 

ভাবতের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখানে শিক্ষাপ্রসারের 
অনুকুল হয়ে আছে সামাজিক পরিবেশ । শ্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ 
ছিলেন আসলে শিক্ষক ; সমীজ-ব্যবস্থায় তাদের আসন ছিল সকলের 
আগে। মধাযুগে মুনলিম ধর্মছ্েরাও আন্তুরূপ শ্রদ্ধা পেতেন। 
ব্রাহ্মণদের সেই সবাগ্রগণ্যতা আর রইল না, তবে সমাজের অপরাপর 
শ্রেণী থেকে তাদের সম্মান বেশিই থাকল। হাধুনিক ভারত 
শিক্ষার আগ্রহ মোটের ওপর নিশ্চয় বেডেছে। বয়স্কদের ভেতর 
বাবা নিরক্ষর তাগা* এখন সম্ভান-সন্ভতিদেল শিক্ষার জন্যে আগ্রহী 
হয়েছেন। এ বেশ ভালো লক্ষণ। এতে শিক্ষা-প্রসাবের সরকারী 
কমীদের কাজের সুবিধা হয় যথেষ্ট। সত বলতে কি, ভারতে 
শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহটা এখন এত বেড়েছে যে, সেই পরিমাণে তা 
দেবার ব্যবস্থা করতে সমথ নয় সরকার । 

ভারতে র্রনীতিক চেতনার প্রসার এবং ক্ষন হা-লাভের সঙ্গে 
শিক্ষা ও শিক্ষার উন্নতির চাহিপ[ও বেড়েছে সমান পরিমাণে । সব- 
স্তরের শিক্ষার চাহিদাই বেড়েছে । তবে, বমস্কাশক্ষার চাতিদ। বেড়েছে 
মারও বেশি। ১৯৩৭ সাল থেকে বয়স্কদের নিরক্ষর ত)- দূরীকরণের চেষ্টা 
হচ্ছে। তখন অবশ্য কাজ ভচ্ছিল অল্পবিস্তর প্রাদেশিক ভিত্তিতে । 
১৯৪৮-এর পর থেকে এই কাজ হচ্ছে সারা "দশের সামগ্রিক 
শিক্ষা-পরিকল্পন।য়। ভারতে একথা এখন স্বীকৃত হয়ে চলছে ষে, 
দেশের অভাব-্দ।রিদ্রোর অন্যতম মুখ্য হেতু হচ্ছে অশিক্ষা। আসলে 
ধনী বা দরিদ্র বলে কোন দেশ নেই : দেশ ধনা বা দরিদ্র হয় তার 
মানুষের জন্যে । দেশের মানুষ যদ্রি কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয় 
তো দৈন্যদশ। ঘোচাতে পারে তার অধিবাসীর!। জাপানে তে। 
প্রাকৃতিক সম্পদ তেমন কিছু নেই, কিন্তু তবু তো৷ জাপানীর! তাদের 


১০২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


কর্মজ্ঞানের সাহায্যে দেশকে পৃথিবীর অন্যতম শিল্পায়িত ও 
সম্দ্ধিশালী দেশরূপে গড়ে তুলেছেন। পক্ষান্তরে, এশিআ ও 
আফ্রিকায় প্রভৃত-প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সন্বেও এই মহাদেশ- 
ছুটির আদিবাসীদের দৈন্য-দ্রারিদ্র্যের সীমা-পরিীমী নেই । দেশের 
অর্থনীতিক সাচ্ছল্য-সমুদ্ধির জন্যে যে শিক্ষার একান্ত দরকার__ 
সেকথা। এখন ভারতবাসীর। বুঝছেন। 

১৯৩৭ সাল থেকে ভারতে বয়স্কশিক্ষা-প্রচে্ার সফলতাঁ- 
বিফলতাঁর একট] সংক্ষিপ্ত হিসেব-নিকেশ করা যাক । এ-সালে ভারতে 
প্রাদেশিক ন্বায়ন্তরশানন-বাবস্থা প্রবতিত হল। তখন বহু মানুষের 
ভোটাধিকারও স্বীকৃত হল পন্নী-ঞ্চলে এই অধিকার প্রসারিত 
হওয়ার দরুন। তাতে করে বয়স্কদের ভেতর শিক্ষালাভের উৎসাহ 
দেখ! দিল। অবশ্য, এই উৎসাহ খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তার 
কারণ -৯৩৯-এ দ্বিন মহাসমরের আরম্ত। 'আর-একটা চোদার 
কারণ বয়স্কশিক্ষাবিষষে সুচিন্তিত ধারণার অভাব। তখনকার 
বৌঁকটা ছিল সাপাবণ ভাবে শিক্ষার ওপর; বয়স্ক ও শিশু-শিক্ষীর 
পার্থক্য-বিষয়ে বিশেষ নজর রাখ। হয় নি। তার ফল হয়েছিল এই 
যে, শিশু-নিশোরদের' শিক্ষণীয় পাঠ্যগ্রন্থে বয়স্কদের মন আকৃষ্ট ও 
নিবিষ্ট হতে পাঁরে নি) এ থেকে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
মূল্যবোধ কমে গেল। শিক্ষা-বিকিরণের কতকগুলো প্রোগ্রামে 
লেখা! ও পড়ার মাধ্যম বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ের লাহাব্যে শিক্ষ। দেওয়া 
হতে লাগল! একথা সহজেই অনুমেয় যে, এরকম প্রচে্টা যথেষ্ট 
সাফল্য মানতে পারে না। অক্ষর-পরিচয়হীন শিক্ষ। অহ্াতের সেই 
সরল পরিবেশে চলতে পরিত, কিন্তু এখনকার জটিল পরিস্থিতিতে 
সাক্ষরতার শিক্ষার 'প্রয়েজন হচ্ছে অপরিহাধ। 

একটুখানি চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, বয়স্ক-শিক্ষার কতকগুলো! 
স্বকীয় সমস্তা আছে। শিশু-শিক্ষা-বিষয়ে যাঁরা চিন্তা-পরিকল্পনা 
করেন তারা বয়স্ব-শিক্ষার বিশেষ সমস্তার কথ। অনেক সময় ঠিক 
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বুঝতে পারেন না। শৈশবে স্মৃতিশক্তি থাকে খুব সজীব। তখন 
অভিজ্ঞতা থাকে অতি সামান্যই, কিন্তু কৌতৃহলের সীমা থাকে না। 
তাই লিখতে-পড়তে শেখাটা তখন একটা আনন্দ-উদ্দীপনার বিষয় 
হয়। প্রৌটদেব বেলায় একথা খাটে না। প্রৌটদের বহু জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে যায়। তাতেই তাদেল প্ুয়োজন মোটামুটি 
মিটে যায়। তাঈ তাদের অক্ষব-পরিচয় করে জ্ঞানলাভে বিশেষ 
উৎসাহ থাকে না। বস্তত, অনেকক্ষেত্রে তাদের মভ্যাসের জড়তা 
ও সনের কাঠিগ্য কাটিয়ে উঠতে হয়। 

এখন শিশুদেব শিক্ষাতেও অক্ষর-পরিচয়ের শিক্ষারীতিব 
পরিবর্তন হয়েছে । এখন তাবা অক্ষন ।(শুখে জবি আর ছড়া-ছন্দের 
সাহাযো। ছড়াডান্ শ্র-ভালের দোলায় লেখা পড়া-শেখার কষ্ট 
বপান্তরিভ হয় আনন্দে ' দুঃলাহমিকতার গল্পকাহিনীতে তাদের 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয়। বযস্কদের তা হয় না। 
তাদের শিক্ষার কষ্ট ৪ আন্দুবিধা। ঘৌচাবাব আনেক উপীয় উদ্ভাবিত 
হয়েছে । এর একটা হল-এনন-নব কথ। ,বছে বেছে নেয়। যেগুলি 
দার! বাচত বস্গুলো হবে প্রথম জক্ষবগুলে।র ছাদের অন্তরূপ | ধীরা 
এবেছেন যে, এক-একটা করে অক্ষর শেথানেট। বডোদের মনোমত 
হবে না তার পদ বা সপ্তব এলে থাক: দিয়ে শেখাবার পক্ষপাতী । 
«ই পদ্ধতিগুলো! অল্প-বিস্তর সাফলা পেয়েছে, কিন্দু জভিজ্ঞতা থেকে 
জান। গেছে যে, এগুলোর কোন একটাকে একান্ভাবে নেয়া চলে 
ন।। আসলে, শিক্ষকের প্রচেষ্টা ও প্রয়োগশুনপুণ্যই এবিষয়ে 
সাফল্যের যথার্থ নিৰপক। 

বয়স্কদের অক্ষর-শিক্ষার বাপারটির সুদ উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক- 
সংগ্রহের বাপারটি জড়িত। এ অতি সহজবোধা কথ যে, শিশুদের 
পাঠাপুস্তক বড়োদের মনের মতো হতে পারে না। সবড়োরা যদি 
নিরক্ষরও হন তবু তাদের মন যে পরিণত তা অন্বীকার করবার নয়। 
বহুবিষষে তাদের আগ্রহ ; বহু শন্দও তাদের জালা । তাই তাদের 
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পাঠ্য বইগুলির বিষয় ওয় চাই পরিণত মনের উপযোগী, কিন্ত 
ভাষা হওয়া চাঁই সম্ভবমতো। সরল। এ-ক্ষেত্রেও বিবিধ উপায় 
অবলম্বিত হয়েছে। ভারতের অধিকাংশ বর্ণমালায় আছে যুক্ত- 
ব্যঞ্জন। প্রথম পক্ষে এ এক বিভীষিকা; শিশুদের তো বটেই, 
নিরক্ষর বড়োদের কাছে যেন আরও বেশি। তাঁই কোন-কোন 
পাঠ্যপুস্তকে যুক্তাক্ষর বাদ বা ভেঙে দেয়া হয়েছে। এতে করে 
বড়োদের কাছে বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছে । বিষয়ের 
দিক থেকে বিচারে, বড়োদের জনো সাধারণ চ্ভান ও ইতিহাসের 
গ্রন্থ পাঠা করা হয়েছে । এছে তাদের পরিণত জীবনের উপযোগী 
বিষয় থাকায় এগুলি সাগ্রহে পঠিত হয়ে পানৈপুণ্য ও জ্ঞান 
বাড়ায়। 

বয়স্কদের পাঁঠ্যপুস্তক-ব্যবস্থার চেয়ে আরও গুরুতর ব্যাপার 
হচ্ছে, পাঠ মোটামুটি শেব হয়ে গেলে তাদের পঠনীয় সাহিত্যশ্রান্থের 
বাবস্থা করা। লেখাপড়ার আভাস না রাখলে ছেলেমেয়ের 
লেখাপড়া ভূলে বায়! শড়োরা তো আরও বেশি ভোলে । তাই 
এদের জন্যে পঠনীয় গ্রন্থের বাবস্থা করা খুবই দরকার। এই 
বাবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সাহিত্যগ্রস্থগুলি উচু দরের হয়। 
লরকারের পক্ষে সাহিতাগ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবে যে- 
পরিবেষ্টনীতে ভালো সাহিভা গড়ে উঠতে পারে এবং যাতে তা 
যথেষ্ট বিক্রি হয় তাব ব্যবস্থা করতে পারে সরকার । 

এই বয়ক্কশিক্ষা-বিবয়ে অভিজ্ঞতা এবং অনুধ্যান থেকে বয়ঙ্গ- 
শিক্ষা সম্বন্ধে এক নতুন ধারণা পাওয়া গেছে। তা হচ্ছে এই যে, 
এশিক্ষার প্রোগ্রাম-প্রচেষ্টা সফল হতে হলে প্রৌটদের নান 
বিষয়ের আগ্রহ তৃপ্ত করবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে 
পাচদফার একটি প্রোগ্রাম করা ভয়েছে। তাতে যথাসম্ভব বয়স্ক 
ব্যক্তিদের মোটামুটি জ্দ্রাতব্য-জিজ্ঞান্ত ব্যাপার চলো জানা ও 
জানানোর কথা আছে। এই দফা পাঁচটি হচ্ছে ঃ কে) নিরক্ষরতা- 


সামাজিক শিক্ষার কথা ১০৫ 


বিদূরণ, (১) স্থাস্থ্যজ্ঞান, তে) বয়স্কদের অর্থনীতিক অবস্থার মান- 
উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, (৪) নাগরিকতা-বোধ, 
অর্থাৎ, নাগরিকের অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং 
(৫) ব্যক্তি ও সমাজের উপযোগী সুন্দর আমোদ-আহলাদের 
ব্যবস্থা। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে আধুনিক বিজ্ঞানের 
উদ্ভাবিত সবরকম সংগত উপায়ই অবলম্বন করার ব্যবস্থ। হয়েছে। 
এই প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে সমাজের যোগ্য সভ্য ও 
দেশের স্থনাগরিক করে-তোলা, এবং তার জীবন-মান উন্নত করে 
সর্বসাকল্যে সমগ্র সমাজের মান উন্নত করা। এই জন্যে এই শিক্ষার 
নাম দেয়৷ হয়েছে “সামাজিক শিক্ষাণ। নিরক্ষরতা-বিদুরণের প্রোগ্রাম 
থেকে এর শ্বাতন্ত্য বোঝাবার জন্যেই এই নাম দেয়। হয়েছে এর। 

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, সামাজিক শিক্ষা হচ্ছে এমন-এক ধারার 
শিক্ষা যাতে মানুষের নাগরিকতা বোধ উদ্দীপ্ত হয় আর সমাজে 
সংহতি বেশ পোক্ত হয়। কেবলমাত্র নিরক্ষরতা-দূরীকরণই এর 
লক্ষা নয়, জনগণের মন যাতে শিক্ষিত ও নিবুদ্ধ হয়ে ওঠে সেই 
দিকেই এর বিশেষ দৃষট্টি। এই ধারার শিক্ষার ফলে মানুষের 
বাক্তিগত ও সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য-বিষয়ে চেতন। শাণিত 
হয়ে উঠবে। 


২৩) 


পরশাসন-মুক্তির পরও স্বাধীন ভারতে জাতির জীবন-সংস্কার- 
কাজে পুরানো বাঁধার জের চলেছিল বিস্তর। তার মধ্যে অন্যতম 
ছিল দেশব্যাপী নিরক্ষরতা। অধিকাংশ মানুষেরই জীবন-সংসারের 
ওপর কেমন-যেন-একট ওঁদাসীন্য ও নিজীঁবতা এসে গিয়েছিল £ 
ছিল কোন-মতে জীবনটা কাটিয়ে-দেয়ার ভাব। অর্থাৎ বেশির ভাগ 
মানুষ ছিল জীবন্মৃত ঃ বাঁচার আনন্দ নেই, স্পৃহা নেই, সে এক 
অদ্ভুত অবস্থা। না ছিল ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, না ছিল 
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বর্তমানের তৃপ্তি-নিশ্চিন্তত। | প্রাচীন সংস্কারাগত কর্মকলবাদ ও 
আদুষ্টবদের প্রভাবে তাদের আত্মশক্তি, ন্বনির্ভরতা গিয়েছিল নষ্ট 
হয়ে £ ইচ্ছা, কর্ম ও চেষ্টার দ্বার যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানে। যেতে 
পারে সে-ধারণাও হয়েছিল পঙ্গু, অসাড় । 

ভারতের স্বরাজ-লাভের পর নাষ্ট্রনীতিক ক্ষমতার অধিকাৰ 
জনগণের মনের ওপর বইয়ে দিলে এক দাতা ; সুদুর 
পল্লীগ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল সে-ধারা। ভারতীয় সংবিধানে গণহন্ছেল 
নীতি হল স্বীকৃত ঃ যোগা সৎ সব সাবালক মাহুযেরউ রাষ্ট্রনীতিক 
অধিকার ও দায়দায়িত্ব এল। মাঁপন-আপন ইচ্ছা, রুচি ও 
আদর্শ বোধ-অনুযারী সব নাগরিকের জধিকার প্রতিটিত হল বিধাল- 
রচন। ও রাজ্যশাসনকাঁধ-পরিচাঁলনের জন্ডে বিধান-সভায়, লোকসভায় 
নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানোর । ধারা এতকাল কেবল নগর-সীমাষ 
আবদ্ধ পাখতেন নিজেদের বাজনীত্তিক কাজকর্ম তার। এখন ত্ীনে- 
গ্রামে যেতে বাধ্য হলেন। গ্রামের নিরক্ষর অশিক্ষিত ও দরিদ্র 
মানুষও যখন দেখলেন যে, দেশের গণামাল্) বাক্তিরাও উাঁদের কাছে 
প্রা্থা হয়ে এসেছেন তখন তাদের মধ্যে ধারে-ধীনে নি 
থাকল এক নড়ন মধাদ।বোপ। একথা বন্য আন্বীকার করা যায় না 
যে, প্রথমপ্রথম দেশে; সাধারণ আানুষ এই অনিকাদের ব্যাপারট। ঠিক 
বুঝতে পারে নি। এমনও হয়েছে যে, কোথাগুকোথাও নোননকোন 
মানুষ মোটা দামে বিক্রি কবেছেন নিজেদের ভাট; তাদের এট ধান! 
হয়েছিল যে, ওট। বোধ হয় ইস্ছামতে। দ্রুযবিজ্রয় করা যায়। এখন 
কিন্তু সেধারণা মিলিয়ে যেতে বসেছে! তার। বুঝতে পারছেন ষে, 
ভোটাধিকার শুধু একট অধিকার-স্থঘোগ নয়, এ এক মহান্‌ দায়িত্বও । 
১৯৪৭-এর পর, বিশেষ করে গত কয়েক বছরে জনসাধারণের 
রাজনীতি-চেতনা বেশ বেড়েছে ১৯৪৮-এ নিরূপিত সামজিক 
শিক্ষার রূপকল্পনা হয়েছিল এই উদ্দেস্টেই রচিভ। 

সামাজিক শিক্ষার অন্যতম মখ্য লক্ষ্য হচ্ছে নাঁগরিকতা-বোধের 
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উদ্দীপন। এর জন্যে দরকার দেশের সমাজ, ইতিহাস ও 
ভুগোল-বিষয়ে জ্ঞান, রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব ও অপ্িকারের জ্ঞান, 
এবং ভোটাধিকারের দায়িহ-চেতন!। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে নাগরিকৃতা। 
মানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা-সধিকারের অংশগ্রহণ ও বাবহার। 
ভোট হচ্ছে ভার প্রমাণ। 

এই আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যাবে যে, সামাজিক 
ও রাজনীতিক বিষয়সমূহে জনগণেব শিক্ষা সহজে হতে পারবে 
স্থানীয় স্বায়ভশাসন-ব্যবস্থার মধ্যে গিয়ে । এই জন্যেই সামাজিক শিক্ষার 
সবরকম প্রোগ্রামে জনগণকে যে শুধু রাষ্বিক ব্যাপারেই সচেতৃণ করে- 
তোলার লক্ষা রাখ হয়েছে তাই নয়, হয়েছে ছোটো-ছোটো সমাজ- 
স্স্থা-বিবয়েও। জাতীয় উন্নয়নের জন্গে ১৯৫২ থেকে ছু'টি সমাজ-সংস্থা 
গড়ে উঠে কাজ করে চলেছে । এছু"টির একটির নাম সমাজ-উন্নয়ন- 
সংস্থা ( কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট গুজেক্ট্স্‌ ) অপরটির নান__ 
জাতীয় সন্প্রসারণ-সংস্থা [ন্যাশনাল্‌ এক্স্টেন্সন্‌ সারভিসেস্)। এখনও 
অবধি শহরে-নগবে যে-সব স্ুখ-ম্ুবিধা ছিল্দ সেগুলি পল্লী-মঞ্চলেও 
যাতে পাওয়া যায় তাই জাতীয় উন্নয়ন-সংস্থা। গঠন করা । কতকগুলো 
করে গ্রাম নিয়ে এক-এক অঞ্চলে গড়া সংস্থাতি হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন- 
সংস্থা । জাতায় সম্প্রসারণ-সংস্তও তাই, তবে এ হচ্ছে ছোট 
আকারের । উন্নয়ন-সংস্থার প্রথম ধাপ হল সম্প্রসারণ-সংস্থা। এই-সব 
সংস্থার গঠন ও পরিচালনে কেন্জ্রায় সরকারের আন্ুকুল্য পাণয়ার 
ব্যবস্থা থাকলেও এগুলির প্রধান লক্ষ্য হল উন্নয়নের কাঁজকঠে 
স্থানীয় লোকদের উৎসাহ-প্রচেষ্টা জাগিয়ে তোলা। এতে করে 
তাদের নিহিত আত্মবিশ্বাস ও নেতৃহ-গুণের বিকাশ ঘটানে। সম্ভব 
হয়। সাধাণ নাগরিকের কাছে শিক্ষা ফাতে বাস্তবিক ও ব্যবহাবিক 
হয়ে-ওঠে তাই সামাজিক শিক্ষার সবরকম প্রোগ্রামে জাতীয় 
সম্প্রসারণ-সংস্থার কাজকর্মের যোগাযোগ রাখার কথ হয়েছে । 

জাতীয় সম্প্রসারণ-সংস্থার লক্ষ্য হল সব দিকে জাতির জীবন- 
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মান-উন্নয়নের সমগ্র আয়োজন । ১৯৪৮-এ সামাজিক শিক্ষার নতুন 
দুতভঙ্গী গৃহীত হওয়ার সময় থেকে এই শিক্ষারও লক্ষ্য হয়েছে 
তা-ই। সেই জন্টেই সামাজিক শিক্ষার প্রোগ্রামে অর্থনীতিক 
উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জনন্বাস্থ্য-বিষয়ে শিক্ষার 
নির্দেশ রাখা হয়েছে । জাতির স্বাস্থ্য উন্নত করতে হলে চাই 
প্রচুর অর্থ। এত অর্থ আসবে কোথা থেকে? তার জন্যে 
করা হল অর্থ-উপারজনের বাবস্থা । সে-ব্যবস্থা হল নানারকম 
বৃত্তিকর্মশিক্ষা দিয়ে। ব্যক্তি ও সমাজের স্থাঙ্থারক্ষা ও উন্নয়নের 
জন্যে যে-বাঁড়তি টাকাটা চাই তা আসবে এ থেকে । ভারতের 
বেশির ভাগ লোক কৃষিজীবী; তাই সামাজিক শিক্ষার কৃষি- 
ব্যবস্থ।রও উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখার কথা বল। হয়েছে। চাঁধবাসের 
কাজ শেষ হলে বছরের অনেকটা সময়েই কৃষকরা বসে থাকেন; 
যাতে এই সময়টায় তাদের কিছু-কিছু কাজে শিযুক্ত রাখতে পারা 
যায় তারও ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ আছে সামাজিক শিক্ষায়। পল্লী- 
অঞ্চলে অব্যবহৃত কর্মশাক্ত ও অপুরিত চাহিদাকে মিলিয়ে অর্থের 
অভাব ঘুচিয়ে সম্পদ-বৃদ্ধির চেষ্টাও করা হয়েছে । সংক্ষেপে বলা 
যায়, সামাজিক শিক্ষা হচ্ছে সাধারণ নাগরিকের স্বচ্ছন্দতর ও পূর্ণতর 
জীবন-যাঁপনের অন্তকুলে জ্ঞান দেবার উপায়। 

সামাজিক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্া হচ্ছে নিরক্ষর জনসাধারণের 
মনকে যথার্থ শিক্ষিত করে-তোলা, শুধু সাক্ষর বা লিটারেট করে- 
তোলাই নয়। শিক্ষ! আর সাক্গরত] যে এক কথা নয়-_একথ। বলাই 
বাহুল্য। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে, তথাকথিত লেখাপড়া- 
জানা অনেক লোকের মন তৈরী হয় নি; সংকীর্ণ তায়, গৌড়ামিতে 
আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে-মন। একে কি যথার্থ শিক্ষা বলতে হবে? 
এখনও প্রথিবীতে এমন-অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে সাক্ষর 
ব্যক্তির সংখ্যা বহু, কিন্তু মানুষগুলো তত সামাজিক ও শিশ্টীচারী 
নয়। দ্রিনে-দিনে উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের চাহিদা 
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বৃদ্ধি ও প্রকাশ, সস্তা লঘুসাহিত্যেব কাটতি, নিতান্ত অশ্লীল, 
হাল্কা ও খেলে। দিনেমা-ছবির প্রসার প্রভৃতিই 'তার প্রম।ণ। 

এই যে সাক্ষরতার সঙ্গে অশালীনতার সহস্থিতি _এট। কিন্তু হাল 
আমলের উৎপত্তি । ভেবে দেখা দরকার এটা হয় কেন? নইলে তো এর 
প্রতিকারের উপায়-চেষ্টা হতে পারবে না। মানুষের জীবনে সমাজে 
কাজও চাই, আরাম-বির(মও চাই ; "বিরাম কাজেরই অঙ্গ, একসাথে 
গাথা” । কাজের ফল ভালো পেতে হলে যেমন তার স্ুুপরিকল্পন। 
দরকার, আরাম-বিরানেরও তা-ই * কাজের সঙ্গে বিরামের সংগতি 
রক্ষা করা চাই। আধুনিক সমাজে এই সংগতিটা যেখানেই 
রক্ষিত হয় নি সেখানেই জীবনের ছন্দপতন ঘটেছে । বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের কল্যাণে উৎপাদন-পদ্ধতির অভুতপূব পরিবর্তন ঘটে গেল। 
এরই নাম শিল্পবিপ্রব। এতে অ্রমবিভাজনের জন্যে উৎপাদনের 
সংখ্যা ও পরিমাণ পেল বুদ্ধি। এই বিভাজনের নীতিটার বেশ 
কদর হল। কাজ আর বির!ম-ভোগের ব্যাপারেও প্রযুক্ত হতে 
লাগল এই নাতিটা। কিন্তু জীবন তো অত কঠোর বিভাজন- 
নীতি মানার পক্ষপাতী নয়। আধুনিক উৎপাদন-পরিমগ্ডলে 
সমাজের দৃষ্টি থাকল শুধু কাজের দ্রিকে। তাই কমাঁদের আপন 
রুচি-মর্জি-অনুযায়ী] বিরাম-"ভাগ ও আমোদ-মানন্দের একটা 
স্ববিহিত ব্যবস্থা চাই। ১৯৩৭-এ ভারতে বয়ন্ক-শিক্ষা-প্রচেষ্টার 
অভিজ্ঞত। থেকে জানা গেল যে, বয়স্ক ব্যক্তিদের শুধু নিরক্ষরত৷ 
ঘোচানোই যথেষ্ট নয় তাদের অন্তে আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থ। 
রাখাটাও একটা দরকারী বিষয় বলে ধরতে হবে। কেবলমাত্র 
নিরক্ষরতা-বিদুরণের চেষ্টীয় তারা উৎসাহিত বোঁধ করেন ন।। কাজে 
নতুন উৎসাহ-আগ্রহ পাবার জন্তেই দরকার আমোদ-আনন্দের, 
ভালোভাবে বিরাম-উপভোগের । তাহলে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে 
যে, সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে বিরাম-মাঁমোদের সম্পর্কট। কত ঘনিষ্ঠ। 
অতীতে বিরাম-উপভে।গের স্থযোগ, ছিল অল্পসংখ্যক মানুষের 
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এই সুযোগের সুব্যবহার করার শিক্ষা তাদের হত। তাই তারা 
পেরেছিলেন নানা শিল্পকলার স্থষ্টি ও বিকাশে আনুকূল্য করতে। 
এখন কিন্তু সকলেরই বিরাম-আনন্দ পাবার স্থযোগ এসেছে । ছবে 
সবাই জানে না তা সদ্ব্যবহার করার উপায়, কেননা, সেই শিক্ষা 
নেই ভাদের। বিরাম-আনন্দের ব্যবহার দিয়ে দেহমনকে সজীব- 
সঞ্জীব করে তুলতে পারে যে-এন তাকেই বলি শিক্ষিত মন। 

সামাজিক শিক্ষায় শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য এবং মন্বিধ 
স্জনধমী কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আবেগ-অনুভূতির শিক্ষার ও ব্যবস্থ। 
থাকে ।, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সহিষ্ণুতা» শুভেচ্ছা ও সন্ভোষ- 
নীতির সমর্থন-পোষণের এবং গৌড়ামি ও চিউস্থবিরতা-মপসারণের 
উদ্দেশ্যে সাহিত্য-রচনার অন্টকুল পরিবেশ করেতোলা হচ্ছে 
এখন | এর জন্যে সাঠিতা, সংগীত, নাটক, নৃত্য ও দৃ-শিল্পকলার 
শিক্ষানিকেতন বা আকাদেমিগ খোলা হয়েছে । এহ নিকেতণগুলি 
সবাধীন। সরকারী আমুকুলো এদের উদ্ভব হলেও এদের অভান্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সরকাদের নীতি নয়। যাতে জনগণের 
ভেতর শিল্পন্থষ্টির প্রেরণা উৎসাহিত ও পুষ্ট তয় তারই জগ্চে হয়েছে 
এগচলির স্যাষ্ট । বয়স্কশিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ-র5নার উদ্দেশ্যে 
শিল্পীদের দ্রষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বিশেষ-বিশেষ পারিতোধিক- 
পুরস্কারেরও ব্যবস্থ(র দিকে । এই-সব পুরস্কারের জন্যে লিখিত 
গ্রন্থের নিবাচন করেন নামকরা সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা, 
সরকারী করৃপক্ষ নয়। ওঁদের মতামতই মেনে নেওয়া হয় সব 
ক্ষেত্রেই । ভারতের ও বিদেশের প্রাচীন সদ্গ্রস্থরাজি এবং মৌলিক 
গ্রন্থসমূহ যাতে প্রকাশের ব্যবস্থ। হয় ও লল্পঘূল্যে গণতন্ত্রের 
নাগরিকরা পাঁন তার জন্তে জাতীয় গ্রন্থভাগ্ডার (হ্যাশন'ল বুকৃ 
ট্রাস্ট) নামে এক প্রতিষ্ঠান করার কথা হয়েছে । 

ভারতের ইতিহাস নানা জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ইতিহাস। 
আধুনিক জগতে দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে সংস্পর্শ আরও 


না 
ও 
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বশি দরকার। তাই সবরকম সামাজিক শিক্ষার প্রোগ্রামে জোর 
দেওয়া হয় বিশ্বমৈত্রী ও সর্বজনীন নীতিজ্ঞান-শিক্ষার ওপর। 
গণতস্থী রাষ্ট্রে তে মত ও নীতির পার্থক্য-বিষয়ে সহিষ্ণুতা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত। 

আগেই বলা হয়েছে, বয়স্কদের শিক্ষার প্রগতি না হলে শিশুু- 
কিশেরদের শিক্ষার অগ্রগতি-উন্নতি অসম্ভব । আর, দেশের সাধারণ 
শ্ক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষা-প্রচেষ্টার যোগাযোগ না 
থাকলেও সামাজিক শিক্ষার প্রগতি হতে পারে না। তাই বিদ্যালয়- 
গুলিকে সনাজ-জীবনের কেন্দ্রন্বরূপ করে-তোলার জন্যে সামাজিক 
শিক্ষার বিষয়গুলি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শেখাব।র প্রস্তাব হয়েছে । আর, 
এবিষয়ে প্রীয় অভান্তর নেই ষেও বিষ্ালয়ের শিক্ষকগণই জনগণকে 
এই নতুন প্রচেষ্টায় সাড়! দিতে নিবোঁধিত করবেন । 


৪ 

স্ব রাঁজ্যসরকারই বয়স্ক-শিক্ষার এই আদর্শ গুলি গ্রহণ করেছে। 
বে, বিভিন্ন রাজ্যে যে বিভিন্ন আদর্শের ওপর জোর দেয় হবে 
একথা কিছু বিচিত্র নয়। কোথাও জোর দেওয়া হয়েছে নিরক্ষর্ভা- 
দূরীক্রণের এপর, কোথাও সামাজিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে প্রাচীন 
মৌখিক পদ্ধতিতে । এই উদ্দেশ্যে দৃষ্টি-শ্রুতি-সহায়ক উপকরণের 
সাহায্য নেয়া হচ্ছে। কিন্তু এই-সব উপকরণের সাহায্য নেয়! 
হলেও সাধারণত নীতিট হচ্ছে প্রাচীন ধারার। শ্রাগেই বলা 
হযেছে যে, এখানকার পরিস্থিতিতে প্রাচীন মৌখিক পদ্ধতিতে 
শিক্ষাদান আর যথেষ্ট নয়। সব রাজ্যেই শিক্ষা-প্রচেষ্টায় নিরক্ষরতা- 
নিবাসনের প্রয়োজনীয়ত৷ স্বীকৃত হচ্ছে। 

বয়স্ক-শিক্ষা-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একট উল্লেখ্য বিবর্তন হচ্ছে দিল্লি 
রাজ্যে অনুষ্ঠিত শিক্ষামিছিল। এই মিছিলগুলোয় তিনটে 
কি চারটে জীপ-গাড়ি থাকে ; এর সঙ্গে কখনও পেছনে জোড়া থাকে 
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কতকগুলো করে মালবাহন, কখনও বা থাকেও না। মিছিলের 
একটা অংশে থাকে চলমান ঞ্চ, একটায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, একটায় 
প্রদর্শনী-গাড়ী, আর চতুর্থটায় থাকে একটা প্রজেক্টার্। মিছিল 
গিয়ে সমবেত হয় কোন এক কেন্দ্রস্থানীয় গ্রামে ; সেখানে স্বাস্থ্য 
মার কৃষি-শিল্প-কর্মের একজিবিশন খোলা হয়। কিশোর ও 
বয়স্কদের খেলাধুলো আর ব্যায়াম-প্রষ্ভিযোগিতাঁরও ব্যবস্থা রাখা 
হয় সেখানে ; এতে স্থানীয় লোকদের ভেতর বেশ-একট। প্রাণের 
সাড়া জাগে। স্থানীয় লোকদের নিয়ে অভিনয়াদিও করানো 
হয়; ,অভিনয়ের বিষয়বন্ত্ব সাধারণত হয় কোন স্থানীয় বিষয় 
নিয়ে। এতে গ্রামবাপীদের ভেতর শিক্ষার উপযোগিতার কথাটা 
ধরাবার চেষ্টা থাকে। আলাপ-আালেো চনা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা 
প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যখন স্থানীয় লোকদের ভেতর শিক্ষাপ্রোগ্রামে 
আগ্রহ-উৎসাহ সঞ্চারিত তয় তখন বিশ-ত্রিশজন শিক্ষক বা ক্ণক্ষিকার 
একটি দল চার কি ছয় সপ্তাহের জন্যে এ-অঞ্চলে থেকে যান। পুরুষ 
এবং নারীদের জন্মে যতগুলে। করে সামাজিক শিক্ষার আসরের 
ব্যবস্থা করা সন্তব হয় তা তারা করেন। এইভাবে নিরক্ষরতার দুর্গ- 
ভাঙার কাজ শুরু হয়। তার পর এরা যখন সেখান ছেড়ে চলে 
যান তখন স্থানীয় শিক্ষকরা এ-ধারার কাজ চালিয়ে যান। তিন 
থেকে ছয় মাসের আক্ষরিক শিক্ষার পর এই শিক্ষিতদের দেয়া হয় 
সাক্ষরতার সার্টিফিকেট । 

১৯৫৭-এর ভেতর বয় লোকদের শতকরা ৫০জনকে সাক্ষর করে 
তোল দিল্লির লক্ষ্য বলে স্থির হয়। ১৯৫০-এ হারট। ছিল শতকর। 
পশ কাজকাঁজেই এর ভেতর শতকরা ৪০ মোটেই কম নয়। এই 
লক্ষ্যে পৌছতে হলে যে আরও বেশি উদ্ভম-উদ্ভোগের দরকার তা 
বলাই বাহুল্য । স্থানীয় শিক্ষকরা অবশ্য যথাসাধ্য সাহায্য করছেন, 
কিন্ত তাতে তো কুলোবে না; তাতে শিশুকিশোরদেরই প্রয়োজন 
মিটবে না। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সামাজিক শিক্ষার 
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প্রোগ্রামকে যথেষ্ট সফল করে তুলতে হলে চাই বু কর্মী। এত 
কর্মী এখন মিলবে কোথা থেকে ?--একমাত্র মিলতে পারে উচ্চ 
বিছ্াালয়গু(লর উচু শ্রেণীর আর কলেজের ছাত্রদের ভেতর থেকে । 
এদের শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় যদ্দি সামাজিক শিক্ষা রাখা হয় 
তবে ও-কাঁজ অনেকখানি এগোতে পারে । 

মধ্য প্রদেশের সামাজিক শিক্ষার প্রোগ্রামের বিশেষ উল্লেখ না 
না করে পারা যায় না। নিরক্ষর জনগণকে গণতন্ত্রের দ।ঠিহ ও 
অধিকার-বিষয়ে সচেতন করে ০ডালবাঁর জন্তে এই প্রদেশের সরকার 
নিরক্ষরতা-বিদূরণের বিপুল প্রয়াস করেছ। এখানকার প্রোগ্রাম 
মোটামুটি এ-ওপরে-বলা প্রোগ্রামের মতোই, তবে এর কিছু বিশেষত 
আছে। তা হচ্ছে শিক্ষকদের ওপর বয়স্কশিক্ষা-কাঁজের দায়িত্ব ন্যস্ত 
করা। এই প্রদেশই সংপ্রথম চলমান বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করে: 
সামাজিক শিক্ষার বিবিধার্থ-সাধক যানগ্লোকে লাগায় এর কাজে । 
নব্যসাক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষরতার শিক্ষা খাতে বর্তায় তার জন্যে ওখানে 
পল্লী-অঞ্চলে লাইব্রেরি খোল। হয়েছে, গ্রামবাসীরা এক জায়গায় 
বসে যাতে শুনতে পায় তার জন্যে বহু রেড়িও-সেট দেয়া হয়েছে 
এর একটা বল্বার মতে। কথা এই যে, ওখানে সামাজিক শিক্ষার 
ভার ধাবা নিয়েছেন তাদের ভেতর শতকরা কুড়িজন হচ্ছেন নাঁরী। 

সামাজিক শিক্ষা-প্রসার-প্রচেষ্টায় বিহার ও রাজস্থানের কথাও 
বলতে হয়। অতীতে দেখা যেত দলে-দলে গায়কর! গ্রামে গ্রামে 
গিয়ে ভজন-গসীত গেয়ে মানুষদের ভঞ্তিভাব জাগিয়ে তুলতেন। 
বিহারে এ-পদ্ধতিতে আধুনিক ভাবধারা-প্রচারের রীতি অবলম্বিত 
হয়েছে । ছেলেমেয়েদের দিয়ে কেমন করে বরস্কদের ভেতর শিক্ষা- 
চেতনা আন। যায় তার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে রাজস্থান। কোন-কোন 
দিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে, এই প্রদেশটি অন্গান্ প্রদেশের চেয়ে 
বেশি রক্ষণশীল। গ্রামের প্রবীণ লোকেদের মধো সেখানে সাক্ষরতার 
আন্দোলনে কোন উৎসাহ দেখা যায় নি, বরং তাদের ওুঁদীসীন্তই 

৮ 
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প্রকাশ পেয়েছে। নারীদের তো৷ কথাই নেই । বালিকাদের শিক্ষা" 
প্রচেষ্টাও সমর্থন পায় নি, বিশেষ করে গৌড়াদের কাছ থেকে । 
বি্ভালয়ের ছাত্রদের দিয়ে সমস্তা-নাটকের অভিনয় করিয়ে সরকারী 
কর্তৃপক্ষ বয়স্বদের এই ওঁদাসীন্য দূর করবার চেষ্টা করেছেন। 
নাটকগুলিতে নিরক্ষরতার দোষ দেখানে। হয়েছে । তাতে কিছু-কিছু 
ন্থফল ফলেছে, বয়স্কদের মনোভাবের পঞ্জিবর্তন হতে শুরু করেছে। 


€৫ 


সামাজিক শিক্ষায় নারীদের উৎসাহ-আাগ্রহের কথাটাও বলবার 
মতো । এবিষয়ে বোম্বাই অগ্রণী হয়েছে, অন্তত কোন-কোন ক্ষেত্রে । 
রাজস্থান তো। এই কিছুকাল জাঁগেও ছিল সামস্ততম্ী শাসনে; 
কিন্তু সেখানেও সামাজিক শিক্ষার কাঁজে নারাদের বেশ উৎসাহ- 
উদ্দীপনা দেখা গেছে। এ কম আশ্বাসের কথ! নয় & যাদের 
অবস্থা সচ্ছল, অবসর আছে ধাদের-এমন মেয়েরা যদি সামাক্তিক 
শিক্ষার কাঁজ করেন তাহলে স্ৃফল ফলতে বাধা । বয়স্কা মেয়েদের 
নিরক্ষরতা দূরীকৃত হয়ে শিক্ষালাভ হলে পরের ধাপের মেয়েদের 
শিক্ষা-সমস্তা আর তত কঠিন থাকবে না। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের 
শিক্ষ।-দানের মূল্য বেশি; তাদের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাটা ছড়িয়ে 
পড়তে পারে বেশি। একটি ছেলেকে শিক্ষা দেয়া মানে শুধু 
তাঁকেই শিক্ষ। দেয়া, কিন্তু একটি মেয়েকে শিক্ষা দেয়া মানে গোটা 
পরিবারকেই শিক্ষ। দেয়া। 

নারীদের সামাজিক শিক্ষা সফল হতে হলে ছু'টি দ্রিকে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখতে হবে। একটি হল-মেয়েদের শেখাবার সময়টা ঠিক 
করা। কেননা, সকাল থেকে ছুপুর পর্যন্ত তো৷ তাদের গৃহকর্মে নিমুক্ত 
থাকতেই হয়; তারপর আবার বিকেল গড়াতে-না-গড়াতে কাঁজে 
লাগতে হয়। তাছাড়া, ছুপুরবেলার কাঁজকর্ম সেরে তারা সকলেই 
প্রায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি দেখা-সাক্ষাৎ করতে বেরোন। কেউ-কেউ ব। 
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তখন হয় একটু গ! গড়িয়ে নেন, কেউ-কেউ বা গল্পগুজব করেন। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, সন্ধোর সময়টা মেয়েদের শিক্ষাদনের জন্যে 
নির্ধারিত করা সুবিধাজনক হবে না। তাই বৈকালেই এদের 
শিক্ষা দেবার সময় ঠিক করা ভালো। যেখানেই তা হয়েছে 
সেখানেই ফল হয়েছে আশানুরূপ । 

আর একটা দিক হল বয়স্ক নারীদের শিক্ষাকে সঙ্গে-সঙ্গে 
ব্যবহারিক করে-তোলা। তাদের অনেককেই সাংসারিক অভাব- 
মেটানোর চিন্তায় থাকতে হয় মগ্র। কী করে যে মল্প আয়ে কুলিয়ে- 
গুছিয়ে সংসার চালাবেন তাঁর ভাবনায় উদ্বিগ্ন থাকেন তা'রা। 
এমনি উদবিগ্ন মন নিয়ে কেমন করে ভারা মন দেবেন শিক্ষায়? 
তাই তাদের জন্যে পরিকলিত সামাজিক শিক্ষী এমন হওয়া দরকার 
যা হবে তাদের অভাব-মোচনের উপায়। তবেই এদিকে আগগ্রহান্বিত 
করতে পারা যাবে অভাবগ্রস্ত সংসারের মেয়েদের। আর, তাদের 
সংখ্যাই তো ভারতে বেশি। অতএব, এদের জন্যে ব্যবস্থা করতে 
হবে কুটিরশিল্প-শিক্ষার। একথা বলা নিম্প্রয়োজন যে, আগের চেয়ে 
এখন সংসারের খরচপত্র বেড়েছে ঢের, পণ্যমূল্য হয়েছে মহার্থ। 
তাই মধ্যশ্রেণীর লোকেদের বাধ্য হতে হয়েছে জীবননিবাহ-মান 
নামাতে । শ্রমিক-শ্রেণীর মেয়ের যদি রোজগার না করেন তো 
তাদেরও এ-দশা হবে। এ আর বলতে হবে না যে, যাতে সংসারের 
আয় হবে তাতে সকলেরই আঁশু স্মর্থন থাকবে । এই আয়ট! 
ছু'রকমে হতে পারে ঃ এক, সোজাস্থজি অর্থাগমে ; আর, খাওয়া 
পরার খরচ বাঁচিয়ে। যে-খাছ্য-পরিধেয় কিনতে হয় তাঁর কিছু-কিছু 
যদি মেয়েদের তৈরি করতে শেখানো যায় তো সে-শিক্ষা তার! 
সাগ্রহে নিতে চাঁইবেন। বিধবাদের তো কথাই নেই। ভার! 
তো৷ এইরকম শিক্ষার কল্যাণে স্বনির্ভর হতে পারবেন । 

ভারতের অতীত ইতিহাসের ওপর সিংহাঁবলে'কন করলে জানতে 
পারা যাবে, জীতি, উপজাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা থাকে 


১১৬ . শগ্না ভারতের শিক্ষা 


মানবসমাঁজ বহ্ধা-বিভক্ত হওয়ায় ভারতের জাতীয় এক্য-সংহি 
হয়েছিল শিথিল। ভারতের সবাঙ্গীণ অভ্যদয়ের জন্কে সবপ্রথম 
চাই জাতীয় সংহতি । যে-কোন উপায়ে আনতে হবে এট । 
নএরীদের ভেতর৪ কুসংস্কীর, সংকীর্ণতা কম নেই। তাঁর।ও সমগ্র 
সমাজের অংশ । সুতরাং সমগ্র সমাজের শক্তি-সমৃদ্ধির জন্যে দরকার 
তাদেরও সংহতি । সামাজিক শিক্ষা তাদের মধ্যে আনবে সম।জ- 
বোধ, উদার জাতীয়তা বোধ। তাতে ঘুচে যাবে তাদের মানসিক 
সংকোঁচ-জড়তা, কাঠিন্য-কার্পণ্য । ভারতীয় সমাজে যে এখনও 
জাতিভেদ আছে তা অন্দীকাঁর করা যায় না। তবে অস্পৃশ্যতাকে 
অবৈধ বলে বিধান নেরায় এর অপসারণের পথ হয়েছে। মেয়েদের 
মধ্যে থেকে এই জাতিভেদ-বোধ যত তাড়াতাড়ি যাবে ততই 
অগ্ুৎপন। চলে যাবে। 

ভাই ভারতের আম্চারক জ্ঞানহীনা নারীদের, বিশেষ করে পল্লী 
অঞ্চলে, সাক্ষর করে-তে লাব ব্যবস্থা করতে হবে আন্থুর দিয়ে ছখের 
কথ! হালিও বলতে হস্ছ যে, এক্ষেত্রে কাজ হয়েছে নিতান্ত নগণ্য 
সাম্প্রতিক যুগে সারা দেশে নারীদের শিক্ষা-প্রচেষ্টায় বেশ সাড়া 
পড়ে গেছে, কিন্তু গ্রামীঞ্চলে তার ঢেউ তেমনি জোরে গিয়ে পড়ে 
নি। অথচ আমাদের দেশের বেশির ভাগটাই হল পাড়া-গা নিয়ে। 
সেই পাড়া-। যদি থাকে নিরক্ষর-অশিক্ষিত তো! তার মানে 
হবে দেশের নোট ভাগটাই নিরক্ষর-অশিক্ষিত। তাঁই দেশের 
শিক্ষা-প্রসার-প্রচেষ্টায় পল্লীগ্রামের কথাটাই মনে রাখতে হবে বিশেষ 
কর্পে। কেবলমাত্র শহরে-নগরেই যদি শিক্ষার বিকিরণ-প্রসারণ 
হতে থাকে তে! দেশে শহর আর গ্রামের মধ্যে ব্যবধানট1। আর 
বাড়বে বই কমবে না। সে হবে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী । 
তাতে সমাজের ভারসাম্য যাবে নষ্ট হয়ে, দেশের উন্নতি-প্রগতির 
পথ রুদ্ধ হবেই। পাড়া-্গ| তো নানাদিকে পিছিয়ে আছেই ; 
9908586ময়ের আবার আরও পিছিয়ে আছেন শিল্প-সংস্কৃতিতে 
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সমাজের এই ব্যবধান যাতে যথা সত্বর ঘুচিয়ে ফেল। যায় তাঁর ব্যবস্থা 
করা বিধেয়। ৃ 

এখনকার বয়স্ক! নারীর। যে নিরক্ষর তাঁর কারণ তারা শৈশবে- 
কেশোরে লেখাপড়া শেখার কোন স্থযোগ পান নি। তার একটা 
প্রধান কারণ পল্লী অঞ্চলে শিক্ষিকার অভাব। পাঁড়াগায়ের 
বেশির ভাগ পাঠশালাতেই শিক্ষক একজন করে: আর শিক্ষিকা! 
তে] প্রায় নেই বললেই হয় । এখনও অবধি গ্রামাঞ্চলে সামাজিক 
সংস্কার এমনই যে, অভিভাবক-অভিভাবিক্ারা পাঠশালায়-বিদ্ভালয়ে 
মেয়েদের পাঠাতে চান না। তার কারণ শিক্ষক আর বেশির ভাগ 
পোঁড়োই পুধ্ষ । তাছাড়া, শিক্ষকর! প্রায়ই হন অগ্রবীণ, আর 
গায়ের ছাত্রীরা শঃরের মেয়েদের তুলনায় প্রায়ই কিছু বেশি বয়সের 
হয়ে থাকে। মার, তারা প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে মানুষ হয় বলে 
তাদের বাড় হয় কিছু তাড়াভাঁড়ি। এ-কাবণেও অভিভাবকর। 
বি্ালয়ে পাঠাতে চান না মেয়েদের । 

তাহলে গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষাব প্রসার ত্বরিত করতে হলে তাঁর 
তেমনি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে অভিভাবক-অভিভাবিকার। 
মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অরাজী না হন। এব একটা উপায় 
হল মেয়েদের জন্যে আলাদ] বিদ্ভালয়ের ব্যবস্থা করা! এখানে- 
সেখানে কিছু-কিছু হা) করাও হয়েছে । এতে অবশ্ট শিক্ষাথীতে 
খরচ বেড়ে হবে প্রায় ছা'গুণ। এখনকার অন্বস্থায় ব্যয়ের ক্ষমতা 
(দেশের মোটেই নেই ' অতএব) নারীদের ৬: স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের 
বাবস্থা করতে চাওয়া! মানে তাদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
করতে চাওয়া। 

এই সমস্তার শ্রেষ্ঠ সমাধান হচ্ছে গ্রাম্য বি্যালয়ুগ্ালতে 
শিক্ষিকাঁদের সংখ্যা মেয়েদের সখ্যা-মনুপাতে বাড়ানো । যেখানে 
বি্ভালফটি একজন শিক্ষকের সেখানে শিক্ষিকা রাখলেই বেশি স্থবিধা 
হবে। দেখা গেছে যে, ছোটে।-ছেণটে। ছেলে কি মেয়ের পক্ষে 
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নারীরাই শিক্ষা-কাঁজের বেশি উপযুক্ত। তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে 
শিক্ষিকা যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যাবে না বলে এক শিক্ষকের 
বিগ্ভালয়গুলোতে শিক্ষিকা নিযুক্ত করার উপায় নেই। 

বিদ্ভালয়ে ছেলেমেয়ের সংখ্য। যদি যথেঃ্ হয় তবে সবচেয়ে 
ভালো সমাধান হচ্ছে ছুই-শিক্ষকের বিষ্তুলয়ে একটি দম্পতিকে 
নিযুক্ত করা। তবে মুশকিল এই যে, পাড়'-গায়ে এমন শিক্ষিত 
দম্পতি মেল কঠিন। গ্রামের শিক্ষকের জায়া সাধারণত গ্রামেরই 
মেয়ে হয়ে থাকেন, আর গ্রামে তো নারীদের তেমন শিক্ষ|! হয়ই না 
বললে" চলে । আবার, শিক্ষক আর শিক্ষিকার মধো যদি কোন 
সামাজিক সম্পর্ক না থাকে তো! তাদের নিযুক্ত করাও এক সমস্যা । 
এই-সব কারণে সমস্তা-সমীধানের জন্তে প্রথম-গ্রথম বিশেষ উপায় 
অবলম্বন করতে হবে। 

সেই বিশেষ উপায়টি হল গ্রাম্য শিক্ষকের জায়াকেও বিগ্ালয়ে 
ছেলেমেয়েদের জননীন্থানীয়া করে নিযুক্ত করা। তিনি তাদের 
দেখাশোনং করবেন, দেবেন স্েহ-ভালোবাসার আশ্রয়। তিনি 
সেলাই-ফৌড়াই-এর কাজ জানলে মেয়েদের তা শেখাতে পারেন; 
আর-কোঁন শিল্পকাজ জানলে সবাইকেই তা শেখাতে পারেন। মোট 
কথা, তার উপস্থিতির দরুন বিচ্ভালয়ে মেয়েদের পাঠাতে অভি- 
ভাবকদের মাপন্তি থাকবে না। 

শুধু তাই নয়, বিদ্াালয়ে নারী থাকলে সেটা সামাজিক 
শিক্ষাকেন্দ্রের বীজ হয়েও বেড়ে উঠতে পারে। তার উপস্থিতির 
জন্যে গ্রামের বফাঁয়সী মহিলারাঁও আসতে আগ্রহান্বিত হতে পারেন । 
হাতে-হাঁতে এই ফলটা লাভ হতে পারে। কেননা, বালিকাদের 

খ্যা বাড়তে সময় নিতে পারে। বিদ্ভালয়টি যদি নারীদের 

মিলনতীর্থ হয়ে ওঠে তো তাঁর মহৎ সম্ভাবনা! অনেক। এখন তো 
সমর মেয়েদেব কৌন-একটা নিদিষ্ট মিলনকেন্দ্র প্রায় দেখাই যায় 

[স বলতে আছে এক পুকুরঘাঁট, নয় কুয়োতলা, নাহয় কারে 
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বাড়ির উঠোন। আর, তাদের মিলনে আলাপ-গালোচনাঁর বিষয়ই 
বা কী?- গল্পগুজব, নয়তো! সেই ছে'দেো সাংসারিক কথা । বিদ্যালয় 
তাদের মিলনস্থান হলে তার পরিবেশে তাদের মনের গতির মোন 
ফিরবে মূল্যবান চর্চার দিকে । তাঁর ফলে একপুরুষ-কাল-মধ্যে সার! 
দেশে অপরিমেয় শুভ পরিবর্তন ঘটবে । 


৯১০ 


একথা ঠিক যে, দেশে সামাজিক শিক্ষার, অন্ততপক্ষে সাক্ষরতার, 
প্রগতি আমশানুকপ হচ্ছে না। কিন্তু হচ্ছে না কেন? হচ্ছে না'দেশে 
তার তেমন কদর নেই বলে। দেশের অর্থনীতিক অবস্থায় শিক্ষার 
মে কী দান তা দেশ এখনও ভেমন বুঝতে শেখে নি। শিক্ষার 
উপযোগিতা স্রীকার করেন অনেকেই, তবে শিক্ষ। যে অর্থনীতিক 
মান বাড়াবার উপায় সেকথ। বুঝতে বড়ো-একট1 চাঁন না; বেশির 
ভগ লোকের ধারণা, অর্থনীতিক সাচ্ছল্য থাকলে তবে শিক্ষা হতে 
পারে। দেশে সম্পদ থাকলেই তো! হল না, সে-সম্পদের আবিষ্ষার 
ও ব্যবহার তো হওয়া চাই। তা হতে হলে যে চাই তেমন শিক্ষা । 
মানব-সমাজে শিল্পবিপ্লব হওয়ার পর থেকে বৈষয়িক সমৃদ্ধি বাড়ল। 
কিন্ত শিল্পবিপ্লব সম্ভব হল ন্দী করে ?-_উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির জন্যে। 
যন্ত্রপাতি তৈরি করলে কে ?- মানুষ । কোন্‌ মানুষ ?- বৈজ্ঞানিক 
মানুষ। শিক্ষা না হলে কি মানুষের বৈজ্ঞানিক হওয়া সম্ভব হয়? 
_-কখনই না। বিদ্বানের কল্যাণেই এখন অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। 
আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে কয়লা আর খড়ি থেকে 
খাগ্য-পানীয় তৈরি কর! সম্ভব হচ্ছে। তাছলে একথ! সিদ্ধান্ত 
করলে নিশ্চয় ভূল হবে না যে, আধুনিক পৃথিবীতে শিল্প-বাণিজ্যের 
উন্নতি-সম্ৃদ্ধি নির্ভর করছে বিজ্ঞান-শিক্ষার ওপর। 

শুধু যে বস্কপদার্থের এবং যন্ত্রপাতির আঁবিষার-ব্যবহারের 
জন্যেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দরকার তাই নয়, পণ্যমামগ্রীৰ উৎপাদন 


১২০ নয়। ভারতের শিক্ষ 


ও বণ্টনের বিলিব্যবস্থার জন্যেও তাঁর প্রয়েজন অনেক। এ-যুগের 
উৎপাদক শুধু কাছাকাছি জায়গার খরিদদীরদের রুচি-চাহিদার কথা 
জেনেই তৃপ্ত থাকতে পারেন না, তাকে ভাবতে হয়, জানতে হয় 
দুর-দূরান্তরের ক্রেতাদের কথা। তাই এখনকাঁর উৎপাঁদন- 
করৃপক্ষকে ধরতে হয় যথেষ্ট বুদ্ধি, রাখতে হয় চাতুর্ষ এবং পৃথিবী 
সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান। আর উৎপাদন-কর্মীদেরও যন্ত্রপাতি চালাবার 
জন্যে কিছু কম জ্ানবুদ্ধির দরকার হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 
আধুনিক শিল্প-বাণিজোর সব ক্ষেত্রে সকলেরগ দরকীব হয় প্রথমত 
সাধারণ শিক্ষার; দ্বিতীয়ত, উচ্চপদস্থ কমীদের উন্নত ধরনের 
বৈচ্গানিক জ্ঞান ও তৎপরতার । 


সব প্রগতিণাল শিল্পপতিই স্বীকার কবেন বে, আধুনিক শিল্পের 
উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষার ওপরে । একথা অবশ্য 
বলবার সুযোগ নেই যে, তারা এই স্বীকৃতিকে কাজে পরিণত করতে 
সর্বদা সচেষ্ট। একথা বিশেষ করে খোজা ভারতীয় শিল্পপতিদের 
সন্বন্ধে। অন্যান্য দেশে শিল্পপতিরা শিক্ষার জন্যে যা বরে থাকেন 
ভারতের শিলিপতিরা তার সামান্ অংশও করেন না। একজনকে 
অবশ্ত ব]তক্রম-হিসেবে এই অভিযোগ থেকে বাদ দেয়া যেতে 
পারে, তবে এ-ই হচ্ছে সাধারণ সত্য | শিক্ষা যে তাদের শিল্প-বাণিজ্যের 
অনুকূল হতে পারে- এই কথাটা তারা তেমন করে বুঝতে চান না। 
তারা এই অভিযোগ করেন যে, যুক্তরাজ্য ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শ্রমিকদের চেয়ে ভারতীয় শ্রমিকরা অনেক কম দক্ষ। একথা তার! 
বুঝতে পারেন না যে, দক্ষতার এই অল্পত। শিক্ষার অভাবের জন্তে। 
তাই খুব কম শিল্পপতিই শিল্প-শ্রমিকদের শিক্ষা-শিক্ষণের বিলি- 
ব্যবস্থা করে থাকেন। 

উন্নত-অগ্রসর দেশের শিল্পপতিরা একথা বেশ ভালো বোঝেন যে, 
শিল্প-কর্মীরা নিরক্ষর বা আশক্ষিত হলে যন্ত্রপাতি থেকে যথাপ্রাপ্য 
কাজ আদায় করা যাঁয় না। তাদের প্রচেষ্টার কথ। জাঁনলে বুঝতে 
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পারা যায় ব্যক্তিগত চেষ্টায় দেশের নিরক্ষরত1 কতখানি নিমূল করা 
যাঁয়। কোন-কোন দেশে জাতীয় হাংবাদপত্রগুলির প্রচেষ্টা থেকে জান! 
যায় যে, নিরক্ষর বয়স্কদেন সাক্ষর কবে-ভোলার ব্যবস্থা কবলে কত 
স্বফল পাওয়া যাঁয়। পোঁটোরিকো়ু দুটি সংবাদপত্র ক্রমাগত ছ, 
মাস ধবে সংবাদপত্রের আধ থেকে ছু'টি করে কলাম্‌ রাখত বয়স্কদের 
সাক্ষরভা-শিক্ষার জন্যে । দক্ষিণ গামেরিকায় কত্ুব্গ্তুলি সংবাদপত্র 
বয়স্ক-শিক্ষ(র জন্যে বিনাপয়সায়, কি নাম্নাত্র দামে বই বিলোত। 
বইগুলে। বাঁর করতে 'তাদেব এননশাকছু খরচা পড়» না। তাদের 
তো] ঝড়ত-পড়তি কাগজ থাকতই আর নিজেদেরই ছ[পাখানা ছিল; 
অবদর-সময়টায় পুরোদমে কাজ চালিয়ে এ-বহগুলো ছাপিয়ে নেয়া 
হত। হাতে যে এদের আখিক ক্ষতি হত ভা নয়। শেষ পর্স্ত 
এতে বরং তাদের লাভই হত। কেননা, সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্য। 
বাড়লে তাদের কাটতি হত আরও বেশি; তখন তারা বিজ্ঞাপনের 
হার দিতে বা।ড়-য়। ভারতে কোন সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠঠান যদি এইরকম 
ধারায় কাঁজ করে ০ ভাতে দেশে মস্ত-বড়েো একটা সামাজিক কাজ 
হবে, আর সেই পত্রিকারও লাভ কম হবে না। 
বাণিঙ্গা-প্রভিষ্ঠানের শিক্ষা প্রনার-প্রচেষ্টার আর একটা উদাহরণ 
আছে মারপিন্‌ যুক্তরাষ্ট্রে। এপ্রচেষ্টাতেও ক্ষতি না হয়ে বরং 
পরিণামে লাভস্ট ভয়। সেখানে বাঁমা-কৌোম্পানিগুলে। খান্ক ও 
ব্যায়াম-ব্ষিয়ে সহজ পুস্তিকা বার করে প্রভূত উপকীর করেছে। 
এ-সব পুস্তিকা কোন প্রচার থাকে না, তবে পুস্তিকাগুলোর মলাটে 
কোম্পানির নাম থাকে । যে-কেউ চাইলে ওগুলো অমনি পেতে 
পাঁরে। তাই বইগুলে। পড়ে বীমাকারী মানুষের স্বাস্থ্যজ্ঞান বাড়ে; 
তাতে ভাদের আয়ু বেড়ে যায়। তাতে করে কোম্পানিগুলোর 
ওপর পাওনায় চাপ যায় বেশ কমে। আর, পুস্তিকাগুলোর 
'শচ্ছদ্রপটে কোম্পানির নাম থাকায় প্রকারাস্করে প্রচারটাঁও ন! 
হয়ে যায় না। ওগুলো থেকে যথেষ্ট উপকার পাওয়ায় প্রুকাশক 


১২২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


কোম্পানিগুলোর ওপর মানুষের শুভেচ্ছা ন। থেকেও পারে না। 
এইরকম কাজ যদি মার্কিন্‌ যুক্তরাষ্ট্রে অমন সুখ্যাতি পেয়ে থাকে 
তবে এদেশেও বীমা-কোম্পানিগুলো যদি এ-রীতি নেয় তো প্রশংসা 
পাবে আরও বেশি । এভাবে স্বাস্থ্য ভালো হলে, পরমাঁয়ু বাড়লে 
মানুষ তার তারিফ না করে পারে? বিশেষ করে ভারতের মতো। 
দেশে, যেখানে মানুষের গড়পড়তা! আমু হচ্ছে তিরিশ, যেখানে 
সরকারী স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাও স্পতই খুব কম। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষুদ্র যন্ত্রের কারখানাগুলোও বয়স্কশিক্ষার 
প্রসারে সাহায্য করছে। এই প্রতিষ্ঠানঞ্চলি থেকেও কৃষি এবং 
সরল যন্ত্রপাতি-ব্যবহার সম্পর্কে নানা পুস্তিকা বেরিয়েছে । 
এগুলোর কোন-কোনটায় হয়তো! প্রচার মাছে । কীকরে যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করলে আরও বেশি ভালো কাজ হবে সেকথা বলার পর 
হয়তো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার কথা বলা 
হয়েছে। তা হোক, তবু তো! শিক্ষাপ্রসারের কাজটা না-হয়ে 
যাঁয় না। সেইটেই বা কম লাভ কী? ভারতেও তো অমনি ছোটো" 
খাটে! নান যন্ত্রপাতি-নির্সাণের কারখানা আছে। বিজ্ঞাপনে ও 
এর! কম টাকাটা! খরচ করে না। কিন্ত এদের কটাই বা বোঝে যে, 
নিছক ব্যবসায়ের দিক থেকেও ওতে অর্থবিনিয়োগ পরিণামে লাভেরই 
হয়। অমনি ধারার পুস্তিক প্রকাশ করলে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
উপকার হয় আর তারা কৃতজ্ঞ থাকেন- এতে কি কারবারের প্রচার 
কম হয়? তাহলেই দেখ! যাচ্ছে, এইধারার কাজে সামাজিক শিক্ষার 
প্রসারও হয়, অবার ব্যবসায়-প্রতিষ্টানেরও প্রচার হয়; তাতে শেষ 
পর্যস্ত মুনাফা! বাঁড়ে বই কমে না। প্রচারের খরচের টাকার একটা 
অংশ যদি এই খাতে লাগানো যায় তো তাতে ব্যবসায়ও সমৃদ্ধ হয়, 
আর দেশের কাজও হয়। 

ভারতে বড়ো-বড়ো শিল্পকারবারের কতৃপক্ষ বয়স্ক-শিক্ষীর প্রসার 
সোজান্ুজিই করতে পারেন। বর্তমান ভারতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ 


সামাজিক শিক্ষার কথা ১২৩ 


কারখানা-শ্রমিক আছে। তাদের বেশির ভাগই নিরক্ষর। শিল্প- 
কারবারগুলি যদি মজুরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তো৷ তাতে তাদের 
কর্মনৈপুণ্য বেড়ে কারবারেরই লাভ হবে, আর দেশের উপকা্রও 
হবে, গ্রামের শ্রমিকদের চেয়ে কারখানার মজুরেরা সাধারণত 
বেশি উদ্মী, কর্ণ, বুদ্ধিমান এবং সচেতন, তাই শিক্ষাগ্রহণে বেশি 
আগ্রহী । তাছাড়া, এতে উপকার শুধু শহর-সীমাঁয় আটকে থাঁকবে 
না, ছড়িয়ে যাবে দেশ জুড়ে। তার কারণ, আমাদের দেশের 
শ্রমিকর। এখনও নিছক শ্রমিক-শ্রেণী হয়ে শহরে শ্রমিক-পল্লীতিই 
পাঁক।পাকি ভাবে থেকে যান না, তারা মাঝেমাঝে গ্রামে ফিরে 
যান। শাদের গাঁয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষাও সেখানে 
কিছু-কিছু ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে । শিল্প-কাঁরখানার এই বাঁবদ ব্যয় 
প্রতিষ্ঠানের বায় বলে ধরে আয়কর নির্ধারণ করলে সরকাঁর এই 
ধরনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিতই করবে। 

দেশের শিল্পবাণিজ্য-প্রতিষ্ঠীনগুলি কী ভাবে বয়স্ক-শিক্ষার 
প্রসারে যুগপৎ নিজেদের কারবারেরও সাহাষ্য করতে পারে-_-তারই 
কিছু নির্দেশনা দেয়া গেল এখানে । কথাট। এই £ কারবাঁব- 
কারখানার শ্রমিকর। সাধাঁরণ-শিক্ষিত হলে শিল্প-ব্যবসাঁয়ের উন্নতি" 
সমৃদ্ধি হবে, মাঁনে দেশেরই সম্পদ বাড়বে । বাড়বে নানাভাবে । 
তাঁর একটা হল এই ঃ শ্রমিকরা শিক্ষা! পেলে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে 
অপচয় কমবে, কাজ ভালো! হবে । শুধু পরিবহণ-শিল্পেই লক্ষ-লক্ষ 
টাক বেঁচে যাবে প্রতি বছর। যানবাহনের সধযত্ব ব্যবহারে তার 
ভাঙ্গাচোরা হবে কম, ফলে ঠিকমতো শিক্ষা হলেই তো! ভালে। 
মেকানিক হওয়া সম্ভব হবে। এতে যে কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়েরই 
লাভ হবে তা নয়, দেশেরও সম্পদ বাড়বে; তার ফলে আবার 
জাতীয় উন্নয়ন-কাঁজ বাঁড়বারও উপায় হবে। একমাত্র শিক্ষাই 
জাতির জীবন-মান-উন্নয়নের বৈষয়িক বুনিয়াদ পত্তন করতে পারে। 
এরই কল্যাণে মানুষের মন ও চরিত্র গঠিত হলে অবকাশ-যাঁপনের 


১২৪ নয়া ভারতের শিক্ষ! 

সদ্ব্যবহার হতে পাঁরবে। ভারত-রাষ্্র ব্যক্তি-মুক্তি এবং সামাজিক 
নিরাপন্তা-_এই ছুয়েরই নীতি মেনে নিয়েছে । তার লক্ষ্য হল 
কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হওয়া । ভার এই নীতি ও লক্ষ্য সফল হতে 
গাঁরে সামাজিক শিক্ষার কল্যাণে । 


সাছআরি, ১৯৫৫ 


পঞ্চম অধ্যায় 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের কথা 


ভাঁবতে এ-যুগের বিশ্ববি্ঠালয়ী শিক্ষার ধারার সমালোওন। হয়েছ 
অনেক। জব সমালোচনার যে খুব জোরালো যুক্তি জাছে ভা নয়, 
তবে কনুকগুলোচ্ছে কিছু যুক্তি গাছে বৈকি। এই কথাটা! প্রায়ই 
বল হয়ে থাকে যে, বিশ্ববিষ্ঠালয়েব শিক্ষা বড়ো বেশি পুথিগছ ও 
অব্যবহারিক। এতে মানুষ জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রের উপযোগা 
শিক্ষা পায় না। এর দোষ এই যে, এশিক্ষা পেয়ে মানুষ শারীরিক 
শ্রমের কাজ এবং গ্রাম্য জীবনের ওপর বিরূপ হয়ে" ওঠে। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ী শিক্ষার মোহ বনু উদ্ভোগী-ইৎসাহী গ্রাম্য তরুণকে 
শহরের দিনে টেনেছে। ভাতে যদি শহরের কিছু লাভ হত 
তাহলে না হয় বোবা যেত, কিন্তু তা বিশেষ হয় নি। শহরে এসে 
শেষ অবন্ধি এদের অনেকেই নানা ব্যর্থতার আঘাতে বিধনস্ত-বিপর্যস্ত 
হয়; তাতে জীবনের শন্ুুরাগ আর শাক্ত যায় অপচিত হয়ে। কিন্তু 
এর! যদি গায়ে থাকত তো! নানা গঠনমূলক কাজে নিজেদের 
কৃতিত্ব দেখাতে পারত । 

বিশ্ববিষ্ভালয়ী শিক্ষাধাবার বিরুদ্ধে আর-একটা সমালোচনা 
আছে। এই সমালোচকরা বলেন : এই নবধযুগের বিশ্ববিষ্ঠ।লয় গুলো 
গড়া হয়েছিল ইংরেজদের রাজকাধ চাঁলাবার লৌক তৈরি করবার 
জন্যে। ইংরেজরা যখন তাদের রাজত্ব কায়েম করলেন ভারতে 
তখন নিজেরা যত ভালো-ভালো বড়ে।বড়ো পদ নিলেন। 
কিন্ত তাতে তে! আর সার! রাজ্যের কাজ চলে না, আরও লোক 
চাই,_মোটামুটি কিছু লেখাঁপড়া-জানা লোক। এমনি-সব লোক- 
তৈরির জন্যেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ী শিক্ষার প্রবর্তন হল। সেইজন্যেই 
এই শ্রেনীর সমালোচকরা বলেন, বিশ্ববিচ্াালয়গুলো। কেরানী-তৈরির 
কারখান। ছাড়া কিছু নয়। 


১২৬ নয়! ভারতের শিক্ষা 


এই যে মোটামুটি ছ'রকম সমালোচনা-_-এর ভেতর কিছু-কিছু 
সত্য যে নেই তা নয়, তবে এতে দোষকে বড়ো বাড়িয়ে বল। 
হয়েছে। বিশ্ববি্ঠালয়ের শিক্ষাধারা কিছুট! ভাবধর্মী হবেই। 
মাঈট্ষ যে স্যপ্তির অপরাপর প্রাণী থেকে বড়ে। তা কিসে ?_-চিৎ- 
শক্তিতে । এই শক্তির প্রকাশ ভাবে, চিন্তায়, স্মৃতিতে ও জ্ঞজীনে। এই 
শক্তির কল্যাণে মানুষ কতকগুলো বিশেষ ব্যাপার থেকে নিধিশেষ 
সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুমান করতে পারে। তাই তার চিম্তা-চেষ্টায় 
কিছুট1 ভাব বা তত্বের প্রভাব না! থেকে পারে না। এই ধারার 
মনোভাব থেকে বনু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তন্বের উৎপত্তি হয়েছে। 
একথা অবশ্ঠ স্বীকার করতেই হবে যে, শুধুমাত্র ভাব-তন্বধর্মী শিক্ষা 
পুর্ণাঙ্গ শিক্ষা নয়; এই ছুইয়ের সমন্বয়ে-সামপ্তস্তে যে-শিক্ষা তা-ই 
হল ঠিক শিক্ষা। ভারতের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি যে-পরিমাণে এই 
লক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছে সেই পরিমাণে আদর্শ বিশ্ববিষ্ঠালচ্মের 
কর্তব্য থেকে তারা জষ্ট হয়েছে। 

দ্বিতীয় ধারার সমালোচনাও একদেশদশী, অতিদোবদশী। হ্যা, 
একথা অন্বীকার করা যাবে না যে, বিশ্ববিগ্ভালয়ের অনেক 
পোঁড়োই আরামের চাকরি পেলে খুশী হয়, কিন্তু তাই বলে বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়গ্চলো শুধু কেরানী-তৈরির যন্ত্র--এমন কথ! বল! ঠিক 
হয় না। ব্রিটিশ ভারতে নয়ীধারার শিক্ষাটা এল কোন্‌ কোন্‌ 
স্তরে তা না৷ জানলে এর স্বরূপ ও হেতু নিরূপ৭ করা সহজ হবে না। 
শুধু যে ইংরেজ শাসক-প্রশীসকরাই পাশ্চান্ত শিক্ষাধারার প্রবর্তন 
করেছিলেন তা তো নয়, করেছিলেন ক্রিশডান্‌ মিশনারীরা, 
আর অল্পসংখ্যক ভবিষ্ৎ্দশশশী ভারতীয় মহাপুরুষ। তারাই 
ছিলেন ভারতের নবজাগৃতির অগ্রদূত ব1 পুর্সাধক। তাদের সেই 
উদ্‌বোধন-প্রবর্তনের ফলেই ভারতীয় জীবন নতুন আশায়-এষায়- 
ভাঁষায়, উৎসাহে-উদ্ভোগে-উদ্ধমে উজজীবিত হয়ে উঠল উনিশ 
শতকে। তাছাড়া, এই কথাট। ভুললে চলবে ন! যে, বিশ্ববিষ্ভালয়ের 


বিশ্ববিগ্ালয়ের কথা ১২৭ 


শিক্ষাধারার উদ্দেশ্য যদি শুধু কেরানী-তৈরি হবে তবে তাতে গণিত, 
লজিক, রাজনীতি, কাব্য-সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির মতো বিষয়- 
পাঠনের নির্দেশ থাকবার দরকার কী? তাহলে তো কেবল সংক্ষেপ- 
লেখন, হিসাব-শিক্ষা ইত্যাদি অফিসের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোই 
পাঠ্য হত। 

এ-ছু”টো ধারার সমালোচনা খুঁটিয়ে দেখলে দেখ! যাঁবে যে, 
একটি ধারা অপরটর অনেক যুক্তি খণ্ডন করে দিচ্ছে । বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষাধারা যদি তন্ব-ভাব-ধর্মী হয় তো তা যে কেরানী- 
তৈরির জন্যে নয়--সেই কথাই প্রমাণিত হয়। আর যদি কেরানী- 
তৈরির যন্ত্র হয় তবে তাঁকে অকেজো বলে নিন্দা করা যাবে কেমন 
করে ?--এর পরেও হয়তো কেউ-কেউ তর্ক করবেন যে, দেশে যত- 
সংখ্যক কেরানী দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি বেরোয় বিশ্ববিগ্ভালয় 
থেকে । কিন্তু এ-যুক্তিতে একথ। প্রমাণিত হয় না যে, বিশ্ববিষ্ঠালয়ী 
শিক্ষা অকেজো । 

তবে বিশ্ববিষ্ঠালয়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষক্রটি কি নেই ?__ আছে, 
গলদ হচ্ছে-_ শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সংখ্যার অভাব, উচ্চশিক্ষ। 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, আর সবার ওপর অর্থের অপ্রাচুষ। শিক্ষকের 
অভাব শুধু যে সংখ্যায় তা-ই নয়, অভাব যোগ্যতায়ও। শিক্ষিত 
শ্রেণীর যোগ্যতম, শ্রেষ্ঠ বাক্তির! শিক্ষাবৃত্তি নেন না) এর মুখ্য হেতু 
হচ্ছে শিক্ষাবৃত্তিতে যথেষ্ট, সংগত পারিশ্রমিকের অপ্রাপ্যতা। 
কাজে-কাঁজেই সমস্ত সমস্তাট। এসে ঠেকেছে অর্থের ব্যাপারে । 
অর্থের অপ্রাচুধের জন্যে শুধু যে যোগ্য-দক্ষ শিক্ষকের অভাব হয় 
তা-ই নয়, বিছ্বালয়ের লাইব্রেরি, ল্যাবরেটারি প্রভৃতিরও দৈন্যাতুর্দশ! 
ঘোচে না। সাধারণত এদেশীয় বিশ্ববিচ্ঠালয়গুলোর পরিবেশ এমনই 
অপ্রশস্ত-অপরিসর যে, সেখানে ধের্ধ আর অধ্যবসায়ের কঠিন কাজ 
করার উৎসাহ যায় উবে। এই অর্থসংকোচের ফলেই ছাত্র-সখ্যার 
অনুপাতে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক শিক্ষক রাখা সম্ভব হয় না। উচ্চশিক্ষ 


১২৮ নরা ভারতের শিক্ষা 


সম্বন্ধে মানুষের ধারপারও ভ্রান্তি আছে £ এ-ও এক বিপন্তি। বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের শিক্ষা! নিতে আগে ছাত্ররা পরে ভালে চাকপ্রি পাখা 
আঁশায়। বিশ্ববি্ঠালয়ী শিক্ষার প্রথম ঘুগে এশিক্ষা নিত খুব কম 
লোকই । তাই তারা পেত ভালো-ভালে। কাজ। এ থেকে এরকম 
ধারণাটা এসেছে । কিন্তু এখন যে বনু ছাত্র পাশ করে বেকোচ্ছে বিশ্ব 
বিছ্।লয়া শিক্ষা পেয়ে। এখন আর অত ব্যঞ্তিকে চাকরি দেয়। 
সম্ভব হচ্ছে ন। ফলে বিশ্ববিষ্ভালয়া শিক্ষা হচ্ছে তীত্র মমালোচন। 
আর নিন্দার বিবয়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এর 
জন্যে বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষাকে দানা করলে ঠিক হবে না, করতে 
হবে অর্থনীতিক অবস্থাকে । 

বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ী শিক্ষার যে কোন (দোবক্রাট, বাধাবিপত্তি নেই 
সেকথ। বলা হচ্ছে না। তবে এও মানব।র কথা যে, ভারতের জাঙায় 
ও সামাজিক জীবনে নবজাগরণ আনায় আনেকখ্ান আনুকূল্য 
করেছে এই শিক্ষাারা। রাষ্্রনাতিক যুক্তি আনার ব্যাপারেও 
এর দান অশ্তম প্রধান। তবে ভারতের পরাধান অবস্থার 
বিশ্ববিচ্ঠালয়গুলে। যেমনটি হিল এখন তো আর তাদের ঠিক 
তেমনিটিই রাখা যায় নাঃ রাজনাঁতক ও সামাজিক পরিস্থিতির 
পরিবতনের দাবিতে তাদেরও যথেষ্ট সংস্কার হওয়া দরকার। ভারত 
গণতন্ত্রী ছাচের সরকার প্রবর্তন করেছে । গণতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে 
সবসাধারণের উন্নতি-সমৃদ্ধির জন্তে স্ুযাগ-সাম্যের বিধি-বিধান ও 
ব্যবস্থা করা । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষাধারা যাতে এই লক্ষ্যে পৌছ্বাঁর 
মতন মন তৈরি করতে পারে, যাতে তা যুগোপযোগী হয়ে এ লক্ষ্যের 
দিকে এগিয়ে দিতে পারে মানুষকে তারই ব্যবস্থা করতে হবে এখন । 

০ 

অতাত যুগ থেকে আধুনিক যুগকে পৃথক বলে ধরা হয় ছ'টো 
যুগের লক্ষণ-পার্থক্যের জন্তে। ভাধুনিক যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ হল 
সন্ুভ্ূতি ও চিন্তার আবশ্িকত। এবং মানব-সমাজের বৃহত্তর সংহতি । 


আস 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের কথা ১২৯ 


এখন আর প্রায় কোন মানুষেরই চিস্তা-ভাঁবন। না করলে চলে না। 
এখন কোনদেশের মানব-সমাজ পৃথিবীর অপরাপর অংশের মাঁনব- 
সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট বা নিংসম্পর্ক হয়ে থাকতে পারে না। 
প্রাচীন কালে প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করে দেশে-দেশে 
যাওয়া তত সম্ভব বা সহজ ছিল না মানুষের পক্ষে । তাই 
গিরিদরিমরু-পারের দেশগুলে। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত; একদেশের 
মানুষ সম্বন্ধে অপরদেশের মানুষের কোন জ্ঞান-পরিচয় প্রায় ছিল 
না বললেই হয়। যাত্রাপথে দুর্জয় প্রাকৃতিক বাধাগুলোর জন্তে 
যাত্রায় সময়ও লাগত খুব বেশি। যাত্রাকালের দীর্ঘতার দরুন 
বিভিন্ন সমাজের মানুষের ভেতর শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য 'হত। 
স্থান আর কালের দূরত্ব এখন অপসারিত হয়েছে, আরও হতে 
চলেছে। মানুষের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-গবেষণা এবং নির্মাণ-বিজ্ঞানের 
উন্নতির কল্যাণে এখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পধন্ত 
ভ্রমণ করতে মাত্র ২৪ ঘণ্টা লাগে। 

মানব-সমাজে এই আধুনিক বিজ্ঞীন-সাধনার সুচনা হয়েছিল 
কখন ?--প্রায় তিন-চারশো। বছর আগে। টয়েনবি নামে এ-যুগের 
এক ইতিহাসতান্বিক একজায়গায় বলেছেন, শ্রীপ্রীয় প্রথম শতকে 
গ্রেট ব্রিটেন থেকে রোম যেতে কোন রোমান সম্রাটের যে-সময় 
লাগত উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একজন ব্রিটিশ কুটনীতিকের 
রোম থেকে লন্ডন্‌ যেতেও ঠিক একই সময় লাগত। উনিশ শতকের 
শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক সাধনায় ও নির্মাণ-বিজ্ঞানে অভূতপূৰ 
পরিবর্তন ঘটল । ফলে এ-যীত্রাটা সমাধা করার সময় কমে হল 
২৪ ঘণ্টা । দিন-দিন এ-বিষয়ে এত উন্নতি হয়ে চলেছে যে, জেট বা 
এই ধরনের দ্রুতগামী বিমানে লন্ডন থেকে রোম কি রোম থেকে 
লন্ডন্‌ যাত্রা করতে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ২৪ মিনিট লাগবে । 

বিজ্ঞানের কল্যাণে স্থানকালের ব্যবধান যেমন কমেছে তেমনি 
হয়েছে প্রকৃতির নান। শক্তি ও উপাদানকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা । 

টি 


১৩৪ নয়! ভারতের শিক্ষা 


অবশ্য, বিজ্ঞানের বলে মানুষের ধ্বংসম্শক্তিও কম বাড়ে নি। অতীতে 
কোন জাহাজ সমুদ্রপথে যদি কুয়াশার বেড়াজালে পড়ে দিগ ভ্রান্ত 
হত হবে তার আর রক্ষার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন আর সে- 
ভয় নেই। এখন যদি কোন নাঁবিক দূর সমুদ্রে পথ হারান তে! 
রিমান ও বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে তিনি হাজার হাজার মাইল দূরের 
মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পাঁরেন। তার ফলে উদ্ধার- 
কারীর! সেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে পারেন। বিনাশের 
ক্ষেত্রেও তেমনি মানুষের শক্তি কিছু কম বাড়ে নি। অতীতে মানুষের 
অস্ত্রশস্ত্রে আর কত মানুষ মরত ?--এখন একটি আণবিক কি 
হাইড্রোজেন বোমায় লক্ষ-লক্ষ মানুষ নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে ষেতে 
পারে। 
এই যে যানবাহনের গতিসত্বরতাএর ফলে সামাজিক, 
অর্থনীতিক এবং রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও কম পরিবর্তন ঘটল ন&। এই 
জন্যেই এখন দেশে-দেশে, রাষ্ট্রে-রাষ্্রে, সমগ্র মানব-সমাজেই 
আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এত দরকার হয়ে পড়েছে। অতীত যুগে 
মানব-সমীজের মিলন-সংহতি ব্যাহত হত প্রাকৃতিক বাধায়। তখন 
এক-একটা মানব-সমীজ আপন এতিহ্া-প্রথা-পদ্ধতি আর আচার- 
ংস্কারের গপ্ডিতে আটকে থাকত, থাকতে বাধ্য হত, থাকলেও তত 
হানি হত না। কিন্তু এখন আর তা৷ হলে চলে না। দৃর-দূরান্তের 
মানব-সমাজ এখন কাছে এসে গেছে; তাই মানসিক, নৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক দূরত্ব এখন আর রাখা চলে না, রাখা ঠিক নয়। তাতে 
বিরোধ-বিবাদ পাকিয়ে উঠে সর্বনাশ! ধ্বংসের পথই প্রশস্ত হবে। 
সারা পৃথিবীর মানব-সমাজ এখন যেন একপরিবারের অস্তভূক্ত। 
এখন সমগ্র মানব-পরিবারের হয় একসঙ্গে উত্থান, নয় একসঙ্গে 
পতন। এই হবে এযুগের নীতি ও আদর্শ; কিন্তু এখনও হয় নি 
তা। মানুষের মন এখনও আছে পিছিয়ে, স্থুর মেলাতে পারে নি 
এই পরিবেশের সুরের সঙ্গে । মানুষের সন্তায় এখন ছু'টে ভাগ হয়ে 
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গেছে যেনঃ একদিকে তার সহজাত আবেগ-সত্তা, অপরদিকে 
বুদ্ধিসত্তা। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ বুঝছে যে, আধুনিক পুথিবীর মনুষ্য- 
সমাজ নিকট সম্পর্কে সম্পফ্িত, কিন্তু তার চিরাচরিত নানা সংকীর্ণ 
ভাবাবেগ আর সংস্কার মে সহজে কাটিয়ে উঠতে পারছে ন; 
সাম্প্রদায়িক, জাতীয় প্রভৃতি বিবিধ অচলায়তনিক রীতিনীতি 
পূর্ণবূপে ফুটে উঠতে দিচ্ছে না তার বুদ্ধিত্বীকৃতিকে। এটাই হল 
এযুগের অস্তঘ্ন্। 

মানব-সমাজের ইতিহাস থেকে জান! গেছে ষে, মানুষের কোন 
সাংস্কৃতিক অবদান-সম্পদ যদি কোন-একট। সম্প্রদায়ের ভেতর আবদ্ধ 
হয়ে থাকে তো শেষ পর্যন্ত ত। লুপ্ত হতে বসে; সারা মানব-সমাজই 
তার হিতকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়। আধুনিক গণতন্ত্রী সমাজে 
সান্থষের যা-কিছু শ্রেয়-প্রেয়। যাঁকিছু সবকল্যাণকর--তাঁকে 
সবজনলভ্য করে-তোলাতেই গণতন্ত্রের সার্থকতা । ভারতের গণতন্ত্রী 
রাষ্ট্রকে যদি সার্থক হতে হয় তো দেশবিদেশের মানুষের সংস্কৃতি- 
সাধনার সঙ্গে ভারতবাসীদের পরিচয় থাকা একাস্ত দরকার। 
এখন সারা প্রথিবীর মানব-সমীজের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক স্বার্থ 
একস্ত্রে গাঁথা । এখন আপন সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় 
পেতে হলেও দরকার আর-আর সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়। সেকালে 
রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কট। তত ঘনিষ্ঠ ছিল না; একালে 
কিন্ত তা নয়। এখন এই দুই-এর সম্বন্ধ প্রায় অবিচ্ছেগ্চ হয়ে-ওঠায় 
মানুষের ব্যক্তি-জীবনেও রাষ্ট্রকে কিছুটা হস্তক্ষেপ করতে হয়। 
এই-সব কারণেই এখন যে-কোন নাগরিকের রাজনীতি-অর্থনীতির 
ব্যাপারে অল্পবিস্তর জ্ঞান না থাকলে নয়। 

শিক্ষার লক্ষ্য কী?-_মান্বষের অভিজ্ঞতার পরিধিকে বিস্তীর্ণ 
করা । বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে মানুষের পরিচয় সীমিত। তাই 
দেই সীমিত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকলে মানুষের 
প্রগতির পথ হবে সংকীর্ণ। মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্ত কাল আর 
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সমাজের মানুষের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার শক্তিতে । মানুষ যে 
অন্যান প্রাণীর চেয়ে এগিয়ে গেছে তা এই শক্তির গুণে। এটি 
না থাকলে শারীরিক শক্তিতে হীন মানুষ বহুকাল আগে জবরদস্ত 
জানোয়ারদের কাছে হার মেনে চলে যেত স্ষ্টিরঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে । 
শিক্ষাই সেই অভিজ্ঞতাকে বাঁড়াবার সুযোগ দেয়। তাই শিক্ষা 
যত বাড়বে মানুষের অভিজ্ঞতাঁর সীমান। ততই প্রশস্ততর হতে থাকবে । 

উপস্থিত পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সকলের ভাগ্যে 
ঘটে না; খুব অল্লসংখ্যক ভাগ্যমন্তই তা পায়। এখনও বহু 
দেশে তো প্রাথমিক শিক্ষাই বনহুজনকে দেয়া সম্ভব হয় নি। 
এ-যুগে শুধুমাত্র টিকে-থাকার জন্যেই প্রাথমিক শিক্ষার দরকার। 
এই শিক্ষার স্তরেই অধিকাংশ লোকের শিক্ষা শেষ হয়। প্রায় 
শতকরা আশিজন লোক এর পর আর শিক্ষা নিতে উদ্ভোগী হয় না! 
সাধারণত এরা আপন স্থানের দশ-বিশ মাইলের পরিধিরু বাইরে 
বড়ো-একটা চলাফেরা করে না। 

খুব কম সংখ্যার লোকই প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়ে 
উচ্চশিক্ষ। নেবার জন্তে উদ্যোগী হয়। এই লোঁকসমষ্টিকেও আবার 
ছু'টে| ভাগে ভাগ করা যাঁয় £ একটা বড়ো, একটা ছোটো । বড়ো 
ভাগট! মাধ্যমিক শিক্ষার পর আর এগোয় না, এখানেই শিক্ষার 
ইতি করে। প্রাথমিক-শিক্ষিত লোকদের অভিজ্ঞতা ও বোঁধশক্তির 
চেয়ে যে মাধ্যমিক-শিক্ষিত লোকদের শিক্ষা ও বৌধশক্তি বেশি হবে 
তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাতে বড়োজোর ব্যক্তি ও সমাজের 
অল্পপরিসর ও প্রয়োজনীয় কাজগুলো মিটতে পারে; দেশ ও 
সমাজের বৃহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শ, 
অবস্থা ও বাবস্থা প্রভৃতি নির্ধারণে এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ক-স্থাপনে 
মাধ্যমিক শিক্ষাও যথেছ&ট নয়। এর জন্যে দরকার উচ্চতর শিক্ষার। 
অল্পসংখ্যক লোকই এই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পাঁয়। কিন্তু তা 
হলেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ও সমস্তা-সংকট-সমাধানের প্রয়োজনে 
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এদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার ওপর নিঞ্র করতে হয় অসংখ্য 
সাধারণ মানুষকে । 

গণতন্ত্রকে যদি সফল ও সার্থক হতে হয় তবে অন্তত সাধারণ 
শিক্ষা সব নাগরিককেই দেয়া চাই । এটা রাষ্ট্রের ননতম কর্তব্য । 
দেশে আইন ও শুঙ্খল।-রক্ষ। যেমন তার একান্ত কর্তব্য এ-ও তেমনি । 
এই সবজনীন সাধারণ শিক্ষ।র ব্যবস্থা-ব্যাপারট। এত বিশাল ও ব্যাপক 
যে, যেমন-তেমন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান দিয়ে সে-কাজ সুষ্ঠ, ও সম্পুর্ণ 
ভাবে হওয়া সম্ভব নয়। প্রাথমিক-শিক্ষকদের জ্ঞানবোধও আরও 
বেশি থাক। দরকার । মাধ্যমিকশিক্ষকদেরও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের' উচ্চ- 
মানের শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক । সবজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা 
যদ্দি সরকারকে করতে হয় তবে তারও জন্তে তেমন যোগ্য বহু মানুষ 
চাই, কেননা, সেই ব্যবস্থার জন্যে অফিস খুলতে হবে স্থানে-স্থানে। 
এই লোকগুলিকে নিশ্চয়ই যথার্থ শিক্ষিত ও জ্ঞানবোধসম্পন্ন হতে 
হবে * প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সে-জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলেই 
দেখা যাচ্ছে যে, দেশে সবজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হলেও  বিশ্ববিদ্ভলিয়মানের শিক্ষাও প্রসারিত হওয়া 
দরকার। 

একালেবৰ পৃথিবীতে 'একদিকে সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা 
অপরদিকে উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজে 
এর দাম অনেক । দেশের লোকদের জীবন-মান উন্নীত করতে হলে 
দরকার বৈষয়িক সমৃদ্ধি বুদ্ধি করা। শিক্ষা ব্যাতিরেকে তা হওয়ার 
পথ নেই। শিক্ষা দ্বারাই দেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের 
যথেষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয়। শিক্ষার সাহায্যেই মানুষের বস্ত- 
বিজ্ঞান ও নির্মাণ-বিজ্ঞানের জ্ঞানবৃদ্ধির উপায় হয়ে থাকে। 
দেশে দারিদ্র্য থাকে তার মানুষের অজ্ঞান-অশিক্ষার জন্যেই আর 
সমৃদ্ধি আসে তাদের শিক্ষা-জ্ঞান থেকে । বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন 
কীনা সম্ভব হচ্ছে? বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে দেশে কোন অভাব- 
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অনটন থাকবার কথা নয়। বিজ্ঞানাশক্ষার জন্যে উচ্চশিক্ষার দরকার । 
বিশ্ববিচ্ভালয় সেইজন্তেই এত প্রয়োজনীয় । 


তাছাড়া, আন্তর্জাতিক জ্ঞান-পরিচয় এবং পারস্পরিক বোঝাবুঝি, 
সহিষ্ণুতার চর্চা ও শিক্ষার জন্যেও চাঁই বিশ্ববিগ্ালয়। এফুগে 
সার! পৃথিবীর মাঁনব-সমাঁজকে ছেড়ে কোন দেশ থাকতে পারে না, 
বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়, রাখলে ভালো বই 
মন্দ হয় না। এখন এই সম্পর্ক যাতে প্রীতি, মৈত্রী ও সহযোগের 
হয় তারই ব্যবস্থা ও চেষ্টা করতে হবে। নইলে, বিরোধ-বিসংবাদের 
পথে গেলে এখন মানবজাতি ও সভ্যতার সমূহ বিনাশের আশঙ্কা 
কেননা, বিজ্ঞানের বলে এখন অস্ত্রশস্ত্রও ভীষণ মারাত্মক ও সাংঘাতিক 
হতে পেরেছে ও পারছে। এই প্রণষ্টির পথে মানুষকে না যেতে 
দিতে হলে মানুষের মধ্যে জাগাতে হবে শুভবুদ্ধিকে। উচ্চশিক্ষাই 
দিতে পারে সেই শুভচেতনা। অন্ততপক্ষে ধারা দেশের নীতি ও 
আদর্শ নিরূপণ করেন তাদের সেই উচ্চশিক্ষা! থাকা অপরিহার্ষ। 
যে-কোন সমাজেই নেতা-নায়কদের স্থান বেশ গুরুত্বযুক্ত। 
নেতা নইলে বিরাট সাধারণ জন-সমাজ চলতেই পারে না। পথের 
নির্দেশ, লক্ষ্য-নির্ধারণ, আর কর্মস্ত্চী-প্রস্তুতি গ্রভৃতির কাঁজ তো 
নেতারাই করেন। অ-গণতন্ত্রী সমাজে নেতৃত্বের অধিকার-ব্যাপারট। 
জন্মগত বা কৌলিক ; নেতার ছেলেই নেতা হবেন, রাজার ছেলে 
রাজা, হোতার ছেলে হোতা» মোড়লের ছেলে মোড়ল,__তা তাদের 
প্রয়োজনীয় গুণ-শক্তি থাকুক আর না থাকুক। গণতন্ত্রী সমাজে তা 
হয় না। সেখানে নেতৃত্বনায়কতার অধিকার গুণগত। এই 
সমাজে অধিকার-সুযোগের সাম্যনীতি ত্বীকৃত বলে এখানে যে- 
কোন মানুষেরই অধিকার থাকে নেতা হবার । কিন্তু শিক্ষা-জ্ঞান 
না থাকলে সে-স্থুযোগ ঠিকমতো গৃহীত হতে পারে না। সুতরাং 
র জন্যেও শিক্ষার অতীব গ্রয়োজন। তাছাড়া, সাধারণ মানুষ 
নায়ক-নেতাদের নেতৃত্ব-পরিচালন ঠিক বুবে-ন্থঝে নিতে পারে, 
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তাদের চিনে নিয়ে নিাচন করতে পারে তার জন্গেও উচ্চশিক্ষার 
আবশ্টাকতা কম নয়। সেকালে নেতারা ভুল করলে জাতির 
হঃখছর্ভোগ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একালে তাদের ভুল হলে জাতির 
সবনাশের আশঙ্কা । তাই তো এখন সবদিক থেকেই প্রয়োজন 
উচ্চশিক্ষার । 

গণতন্ত্রী সমাজে নেতানায়কদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি বলে 
সেখানে শিক্ষাধারা যে জাতীয় ও সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে 
স্থাপিত হওয়া দরকার, তা বলাই বাশুল্য। তা হলে সমাজের লব 
জায়গা থেকেই নেতা নিবাচিত হবার স্বযোগ হবে । কিন্তু, একথাও 
মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার অআুযোগ-সাম্য থাকলেও নানাভাবে 
মান্তষে-মানুষে তফাত থাকবে । সব লোকেরই শিক্ষা-জ্ঞান সমান হয়ে 
যাবে না। তা নাযাক। তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। গণতন্ত্রী 
সমাজে এ-বৈচিত্র্য বেখাপ্লা হবে না। এতে শুধু এইটুকু দেখার 
থাকে যে, যোগ্য লোকের ওপরই যেন গুরুকাজের ভার থাঁকে। 
সব লোক রাষ্রীয় কার্ধে হস্তক্ষেপ করলে অনেক সন্ধ্যাসীতে রাষ্ট্রীয় 
কাজের গাজন নষ্ট হতে বসবে । আর একটা কথা-_-শিক্ষার স্থযোগ- 
সাম্য থাকলেও কেউ-কেউ আঁপন-ম্বাপন শক্তি-প্রাতিভা-বলে 
অনেককে ছাড়িয়ে যাবেন। তাদের সেই অসাধারণ শক্তির শ্বাকৃতি 
না-হওয়া সত্যিই তেমনই দোষের, যেমন দোষের সুবিধায় প্রতিষ্ঠিত 
কিন্ত অযোগ্য লোকদের স্বীকৃতি হওয়া । 


৩১) 


প্রত্যেক দেশের জীবনযাত্রার রীতিতে ছু'টে। শক্তি কাজ করে-_ 
একট! স্থিতির, একট গতির । জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি ও এঁতিহোের 
দিকট! স্থিতির আর নবাগত চিন্তাধারা ও কাঁজকর্মের দিকট। গতি 
বা পরিবর্তনের । এই ছুই-এর ভেতর .একটা সামশ্রস্ত স্থাপন করাই 
হচ্ছে উচ্চশিক্ষার অন্যতম কাজ। বিশ্ববিস্তালয় উচ্চশিক্ষার মধ্যে 
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দিয়ে করবে এই কাজ। অন্যান্ত দেশের বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি করেও 
তাই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিকেও তা করতে হবে। কোন 
সমাজই একেবারে অচলায়তন হয়ে থাকতে পারে না। বাইরে 
থেকে ক্রমাগত নানা নবনব ভাবের শ্োত এসে পড়ে । ভার চাপে 
সমাজের পুরোনো আদলের বদল হয়েই চল্সে। পরিবর্তন-মচেতনত। 
জাতির জীবনের লক্ষণ। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, এই পরিবর্তন- 
শীলতা যেন সমাজের অভ্যন্তরীণ এক্যসংহতি আর স্থিতিশক্তিকে 
একেবারে উপড়ে না ফেলে । ফেললে সমাজদেহে বিরাট ভাঙন ও 
বিনষ্টি' দেখা দেবে। 

কোন-কোন দেশে বড়ো-বড়ে! বিপ্লব ঘটে জাতির আদর্শ-নীতির 
পরিবর্তন ঘটিয়েছে । বিপ্লব থেকে যে-পরিবর্তন হয় তার বেগটা 
থ।কে প্রবল, কিন্তু তা পুরোপুরি দেশ-ছাঁড়া হয় না, দেশের এীতিহো 
তার বীজ থাকে। ফ্রান্স ও রাশিআয় যে-বিপ্লব হয়েছিল 
তার মূল ছিল এ দেশছু;টির জাতীয় চরিত্রে, ওদের ইতিহাসে । 
এই যে ছু'টি বিপ্লব--এ ছু"টিও রূপে-স্ভীবে এক ছিল না। বিপ্লবের 
পরিবর্তন প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে আসে বলে তাকে আকস্মিক মনে 
হয়, কিন্ত, আমলে তা আকস্মিক নয়। তার ক্রিয়া সমাঁজ-দেহের 
ভেতরে অনেককাল ধরে কাজ করে আসে, তার প্রকাশটাই হয় 
জোরের সঙ্গে। মোটকথা, জাতির ইতিহাসের সঙ্গে পরিবর্তনের 
যোগ না থাকলে তাতে বিনাশের বিপত্তি দেখা দেয়। এর উদাহরণ 
আছে মানব-ইতিহাসে। যেখানে একটি প্রাচীন সমাজে অগ্রসর 
সভ্যসমাজের ধারা-ধরন এসে পড়ে সেখানে দেখা দেয় অমনি 
বিপত্তি। অস্টিকু কি রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ইওরোীয় 
ভাবধারা এসে-পড়ার ফলে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি গেছে বিনষ্ট 
হয়ে; শেষ পর্ষন্ত নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে তারা। 

জমাজের এ স্থিতি আর গতি-শক্তির ভারসাম্য রক্ষিত হলেই 
ব্যক্তি ও সমাজের সুস্থ-্থস্থ অভু দয় হতে পারে। স্যষ্টির বস্তুলোকে 
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যেমন মানব-সমাজেও তেমনি কাজ করে চলে স্থিতিশীলতার রীতি। 
অবস্থার চাপে না পড়লে সাধারণত মানুষ পরিবর্তন ভালবাসে না, 
শিক্ষাও রক্ষণশীল হয়ে দীড়ায়। অথচ শিক্ষাই সমাজে পরিবর্ভন 
মানার একটা উপায়। অবশ্ত, শিক্ষা রীতি-প্রথার মতো রক্ষণশীল 
কখনই হয় না। এর মধ্যে একটা এই গুণ থাঁকেই থাকে যে, এর 
কল্যাণে প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী- নানী প্রকারের আচার- 
সংস্কার মানুষের জান! হয়ে যায়; তার ফলে মন কিছু-না-কিছু উদার 
ও সহিষ্ণু হয়ই হয়। এই যে নান! আচার-সংস্কারের জ্ঞান-পরিচয়-_ 
এটা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে অতখানি পাওয়া যাঁয় না"। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের চিরাচরিত, গতানুগতিক সামাজিক 
বাঁতি-প্রথা ও আচার-সংস্কারে পরিবর্তন স্বীকার করবার মতো! মন 
তৈরি করতে পারে শিক্ষা; অথচ এই শিক্ষা! আকস্মিক কোন নাড়া 
দিয়ে যে এই মনোভাব আনে তা নয়। আদিমধ্মী সমাজগুলোতে 
সামাজিক আচার-বিচারেরই প্রভাব বেশি। শিক্ষার অভাবে 
সেখানে আত্মরক্ষা ও বহিঃস্থ জীবনচধা-গ্রহণের শক্তি কম থাকে। 
তাই সভ্য-সম্বদ্ধ সমীজের সংস্পর্শে এলে ওরা নিজেদের সত্তা-স্বাতন্তর্য 
বজায় রাখতে পারে না। অভ্যাগত সেই সভ্য সমাজের গ্রহণযোগ্য 
জিনিসগচলে। যে নেবে তেমন মনোভাবও থাকে না তাদের। শিক্ষা 
যত উন্নত হবে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ততই হবে বিস্তীর্ণ। সামাজিক 
রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতির কোন্গুলো। ভালোঃ কোন্গুলো। মন্দ, 
কোন্গুলো! স্থায়ী মূল্যের, কোন্গুলো অস্থায়ী ও তাই বর্জনীয়__ 
সে-জ্ঞান দিতে পারে উচ্চশিক্ষাই । পুরানো-নতুন, পরিচিত-অপরিচিত, 
বিষয়ের দোঁষগুণ বিচার করার শক্তি আসে এই উচ্চশিক্ষা 
থেকে । সব-কিছুর সাঁমধ্ীম্ত-সমন্বয় করে চলবার মতো! মতিগতি ও 
ক্রিয়াশক্তি আসতে পারে এই উচ্চশিক্ষার পথে । বিশ্ববিষ্ভালয়েয় 
কাজ হল এইরকম শিক্ষার ব্যবস্থা ক্রা। ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়- 
গুলোরও এই লক্ষ্যের কথ মনে রাখতে হবে 
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এখন ভারতীয় বিশ্ববিষ্ালয়গুলির বিশেষ কর্তব্য কী হবে সে- 
সমন্ধে আলোচন। করা যাচ্ছে । এখানে বিশ্ববিষ্ভালয়গুলোকে নানা 
সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধক হতে হবে। একথা প্রথম্টাণ বেখাপ্সা 
শোনাতে পারে, কেননা, ভারতের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই তো! এই 
সমন্বয়-সাধন। তবে, আবাঁর ওকথা নতুন করে বলার দরকার কী? 
_-দরকার এই যে, সমন্বয়সাধন এখন সচেতন চিস্তা-কর্সের ক্ষেত্র 
হওয়া চাই, শুধু ভাবাবেগের তাগিদে হলে হবে না। এখন ভারতের 
বিভিন্ন সমাজ-সম্প্রদায়ের নীভি-মতের যে-পারস্পরিক সহিত! 
বা সমন্বয় দেখা! যায় ত1 প্রধানত গতানুগতিক, অভ্যাস-চালিত। 
ভীরতের এই সমন্বয়-রীতির মূল্য অস্বীকার করবার নয়, তবে এই-ই 
যথেষ্ট নয়। এই জমন্বয়-রীতিকে এখন যদি সঙ্ঞান প্রচেষ্টা দিয়ে 
প্রণোদিত করতে পারা যায় তবে কাজ আরও ভালো হবে) * এইটে 
না-হওয়ার জন্যেই ভারতের ইতিহাসে কতকগুলো অনর্থকর বিপর্ষয় 
ঘটেছে। 

ভারতে সংহতি-স্মন্বয় যে সজীব-সক্ররিয় নয় তার একটা প্রমাণ 
এখানকার তিনটি ধারার শিক্ষা-পদ্ধতি। প্রতীচ্য দেশগুলিতে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান-নিকেতনের রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানের স্বাত্ত্্য-পার্থক্য 
থাকলেও-_-একটা সাধারণ এক্যধারা ওখুলোর সবত্র অস্তঃশীল হয়ে 
থাকে। তাঁর একটা কারণ অবশ্য এই যে, পাশ্চান্ত্য সংস্কৃতিতে 
বস্তবিজ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ক্রিয়াশীল । এর এই বিজ্ঞান-মনস্কতাঁর 
মূলে আছে গ্রীক ও হিবরু সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এঁতিহ। 
ওদেশগুলোৌতে যে শিক্ষার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে বিভিন্নতা নেই তা৷ 
নয়, তবে সে-ভেদ ভারতীয় শিক্ষাধারার পার্থক্যের মতো নয়। 

আধুনিক ভারতে তিনটি শিক্ষাধারা পাশাপাশি চলে ; একটি 
প্রাচীন, একটি মধ্যযুগীয়, আর-একটি আধুনিক। প্রাচীন-ভারতীয় 
বিদ্যাচর্চা প্রথমটায় প্রধানত ছিল দার্শনিক-ভাবাপন্ন ; পরে হয়ে 
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দাড়াল ভাব-ভাবনা-ধমী, এবং অতিরিক্ত এঁতিহা-নির্ভর। প্রাচীন- 
ভারতীয় সমাজে অল্পসংখ্যক লোক ছিলেন শিক্ষা-জ্ঞানের অধিকারী । 
তার ফলে শিক্ষা হয়ে বসল স্বাতন্ত্য-বজিত। সাধারণ লোকে «যে 
শিক্ষ। কিছুই পেতেন না তা নয়; পুরাণ, কাহিনী, গুরুপুরোহিত- 
সাধুসম্তদের কথকত৷ ও উপদেশ-পরামর্শের মধ্যে দিয়ে যেটুকু জুটত। 
কিন্ত সে অতি সামান্য । এতে সমাজ ছু'টে। বিপরীত থাকে 
বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার একদিকে ছিলেন সুশিক্ষিত জ্ঞানী 
ব্যক্তিরা, অন্যদিকে অগণিত অশিক্ষিত নরনারী। এহেন সমাজ 
যে গতানুগতিক বাঁধাপথে চলবে মে আঁর বিচিত্র কী। 

মধ্যযুগে মুসলিম শাসকরা ভারতে আরব-পারস্তের শিক্ষাধারা 
কিছুটা প্রবর্তন করেছিলেন। মুসলিম ধর্ম প্রথম দিকে ছিল 
বৈপ্লবিক ও গণতন্ত্রী। এর ফলে এর দৃষ্টিভঙীতে ছিল গণতান্ত্রিকতা, 
কিন্তু সে ছিল শুধু এ-চিন্তায়, বাস্তবে এশিক্ষাও ছিল অল্পসংখ্যক 
লোকের ভেতর আবদ্ধ। জন্ম ও ক্রাতির বাধা অবশ্য এখানে ছিল 
না, কিন্ত শিক্ষার কালপর্ব ছিল এত দীর্ঘ, আর পাঠ্যবিষয় এত 
কঠিন যে, বিশেষ অনুরাগী লোক ছাড়া আর কেউ তাতে লেগে 
থাকতে পারত না| প্রাচীন যুগের শিক্ষাধারার মতো এ-ধারাটিও হয়ে 
গেল গোঁড়া ও মামুলী। আরও ছুঃখেন বিষয় হল এই যে, ভারতীয় 
ধারার সঙ্গে এর কোন যোগ রইল না; বরং প্রায় তার বিপরীত 
রীতিতে চলতে লাঁগল এই মধ্যযুগীয় ধারাটি। ভারতের প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় শিক্ষাধার! ছুটি যদি মাঝে-মাঝে মিলতে পারত তবে এদের 
গৌড়ামি অনেকখানি যেত কমে। কিন্তু তা তো হয় নি। ধারাছ*টি 
সমান্তর ছুটি রেখার মতো! পাশাপাশি থেকেছে, কিন্তু মিলতে 
পারে নি কখনই। 

তারপর এল ইংরেজ-আমল ; সঙ্গে-সঙ্গে এল ইংরেজী শিক্ষা- 
ধারা। কিন্তু এর পরও বিভিন্ন শিক্ষাধারায় এল না মিলন । এতে 
কেবল আর-একটা ধার বাড়ল এইমত্র । কি শিক্ষার নীতি-নিয়ম,, 
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কি তার বাস্তব প্রয়োগ--সব ক্ষেত্রেই এই ইওরোগীয় শিক্ষাধার 
সকলের জন্যেই শিক্ষার সুযোগ-পথ খুলে দিল। এই ব্যবস্থায় 
জতিধর্মের ভেদ স্বীকৃত হল না। বরং কোন-কোন উপেক্ষিত 
শ্রেণীই প্রথমে এই নীতির সুযোগ নিল। এই শিক্ষাধারায় ছিল 
বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচারশীলভার স্থান। তার ফলে ভারতের শিক্ষাধারায় 
এক নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হল; জীবনে এল নতুন চেতনার 
জৌয়ার। বিশ্ববিদ্াালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের 
ভেতর উদ্দীপ্ত হল সত্যাঁসত্য-নির্ধারণের ইচ্ছা-চেষ্টা। কিন্তু এতেও 
থেকে গেল একটা দোষ। এতে আবার প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এতিহোর 
সঙ্গে আধুনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে একটা জাতীয় শিক্ষাধারা 
গড়ে-তোলার কোন চেষ্টাই হল ন]। 

কিন্তু একই দেশে বাস করে বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়ের মানুষ 
কি একেবারে ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকতে পারে 1--না। কাছণকাছি 
পাশাপাশি থাকার ফলে তাদের মধ্যে সংস্পর্শ-সংযোগ না ঘটেই 
পারে না। টিকে-থাকার, বেঁচে-থাকার দাবিতে হিন্দু-মুসলমানে 
বোঝাপড়া করতেই হয়েছে । মধ্যযুগের গোড়ার দিকেই অনেক ক্ষেত্রে 
নিলিত হতে হয়েছিল তাদের । শহরে-নগরে, রাজদরবারে মেলা" 
মেশার ফলে এবং বৈষয়িক উন্নতির আশায় আচার-ব্যবহারে এল 
কিছু-কিছু সাম্য । পল্লীতে-গ্রামে চৈতন্য, নানক, রামানন্দ প্রভৃতির 
মতো মহাপুরুষদের, তথা ধর্নপ্রচারক, কবি ও সংগীতশিল্পীদের 
প্রচেষ্টায় হিদ্দুদের শুধু আপনাদের-নিয়ে-থাকার ভাব অনেকখানি 
গেল কেটে; ফলে হিন্দু"মুমলমীনের ব্যবধান নিশ্য় কম্ল। 
সুসলিম সম্প্রদায়ের কবীর, চিস্তি এবং নিজামুদ্দিনও হিন্দু- 
মুসলমানের এঁক্য প্রতিষ্ঠিত করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। ছুই 
সম্প্রদায়ের শিক্ষাধারার কিছু-কিছু চুয়ে পড়ে মিশেছিল সাধারণ 
মানুষের মধ্যে, কিন্তু মিশ্রণের ফলে এদের বৈশিষ্ট্য গিয়েছিল নষ্ট 
হয়ে। ইংরেজরা এদেশে আসার পর এই-রকম যোগাযোগ নতুন 
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করে ঘটেছে। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে প্রাচীন রীতিপ্রথা 
কিছু-কিছু বদলাতে শুরু হয়েছিল সত্যি, কিন্তু, এখানেও সমন্বয়টা 
হয়েছিল জীবনযাত্রায়, বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্রে নয়। 

ভাবাঁবেগ, অনুভূতি ও জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে এইরকম সঙ্গিহিত্ভির 
দাম যথেষ্ট। একে সংহতি-সমন্বয়ও বলা যেতে পারে। কিন্তু এ- 
সমন্বয় পূর্ণাঙ্গ নয়, নয় দৃঢ়ভিন্তিক। সচেতন প্রচেষ্টা এবং বিচারশীল 
মন না থাকলে তা হতে পারে না। যে-কোন রকমের জৈব প্রেরণায় 
যে-দোষ-ত্রটি থাকে এতেও তা-ই । এমনি আর-একটা প্রেরণার 
ধাক্কায় এ বেটাল-বেসামাল হয়ে পড়ে। 


৫ 

শিক্ষার এই ত্রিধার। প্রায় একশো বছর ধরে পাশাপাশি রয়েছে। 
কিন্তু এই ধারাতিনটি মিলে একটি পূর্ণ-সমগ্র রূপ হয়ে-ওঠাঁর জন্যে 
যে-মান্তঃসঞ্চারণ দরকার তা হয় নি। প্রথম ধাঁরাটির ভাষামাধ্যম 
সংস্কৃত, দ্বিতীয়, অর্থাৎ, মুসলিম ভাবধারাটির বাহন আরবী ও 
পারসী ভাষা, আর তৃতীয়টির হল ইংরেজী । ফইজি এবং দারা, 
অথব1 পরবর্তী যুগের বাঁজ। রামমোহনের মতো অনন্যসাধার্ণ ব্যক্তির 
ছাড়া সে-যুগের চিন্তাশীল লোকেরা এই ধারাতিনটির ভেতর সমন্বয় 
আনবার চেষ্টা করেন নি। মুগ্রিমেয় জনকয়েক হিন্দু রাঁজনীতিক- 
অর্থনীতিক কারণে আরবী-পাঁরসী শিখেছিলেন বটে, তবে তাদের 
আবার সংস্কৃত-শিক্ষা হতে পায় নি। মাত্র ছচারজন মুসলমানই 
সংস্কৃত শিখেছিলেন। ভারতে ইংরেজ-আগমনের পর থেকে প্রথমে 
হিন্দুরা বেশি করে ইংরেজী শিখতে লাগলেন, পরে মুসলমানরাঁও, 
কিন্ত বেশির ভাগ লোকই তিনটে ধারার এক-একটায় শিক্ষ। 
নিতেন। টোল আর মক্তবগুলো যেন আলাদা-আলাদ। রাজ্য হয়ে 
রইল ! ইংরেজী-শিক্ষার্থীদের সে-রাজ্যে প্রবেশ যেন নিষিদ্ধ ছিল। 
ভারতের বর্তমান সমাজ-জীবনের অনেক অবাঞ্ছনীয় অংশেরই কারণ 
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শিক্ষার তিনটি ধারাকে অমিশ্রদীয় করে-রাখা। এই এখনও এমন 
অনেক ব্যক্তি আছেন ধাদের শিক্ষার্শরীত হচ্ছে প্রাচীন ধারার। 
কিন্ত প্রায় দেড়হাজার বছর আগে এশক্ষাধারার কাল গেছে 
ফুরেয়ে। আর-এক দল আছেন ধারা আরবী ও পাঁরসী ভাবায় 
র্ুৎপন্ন হলেও সংস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্য তথা আধুনিক পাশ্চাত্য ধারা- 
বিষয়ে একেবারে অঙ্ঞ। এদিকে আবার এখনকার বিশ্ববিগ্ভালয়ী 
শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংস্কত বা! আরবী-পাঁরদী সম্বন্ধে অজ্ঞ । 
তাহলে বলা যায়, বিশ্ববিগ্তালয় বা এইজাতীয় উচ্চ-শিক্ষানিকেতন- 
গুলিও প্রাচীন ভারতের মুনি, খষি, জ্ঞানী, গুণী, ভক্ত, ভাবুক, 
সম্ত, শোহাস্ত, কবি, শিল্পী, এমন কি অনেক সাধারণ নরনারী ধর্ম, 
নীতি ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যে-সব শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা গ্রহণ করতে 
পারে নি। 

যে-সব নরনারী একই ভৌগোলিক বাতাবরণের মধ্যে বাস করে 
তাদের সম্পূর্ণ তফাত করে-রাঁখা যায় না। তাঁই শিক্ষা+্ানের 
ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে মান্তষ ভাব-অনুভবের, আবেগ-আচরণের ক্ষেত্রে 
এসে মিলেছে । আমাদের চিন্তাবুদ্ধি আর ভাব-অনুভবের মধ্যে 
মিলন-সংহতি না-ঘটায় ব্যক্তি-মানসলোকে ঘটেছে অপ্রোতব্য 
বিচ্ছেদ-বিভাগ। তাঁই অনেকে পাঁশ্চান্ত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা। বুদ্ধি 
দিয়ে নিলেও মন থেকে প্রাচীন-ভারতীয় ভাবাবেগ আর অভ্যাসের 
ল.তাতিস্ত ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না। তাই মনের মধ্যে 
আধুনিকতম ভাবধারার সঙ্গে প্রাচীন রীতির ভাব-ব্যবহার থাকে 
টিকে। এব্যাপারকে ব্যতিক্রম ব। বিভ্রান্তি বলে উপেক্ষা করা যায় 
না, কেননা, এর সংখ্যা কম নয়। একথা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, 
এই তিনটি ধারা অপ্রোত থাকায় ভারতের অধিকাংশ নরনারীর 
মানস-জীবন হয়েছে ক্ষীণ ও পঙ্থু। 

একটি সমগ্র-পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাধারার অভাবেই ভারতের সমাজ- 
জীবনে দেখ! দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এবং ভাঁষা-ভিত্তিক 
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আত্মকেন্দ্রিকত। অন্যান্য দেশে বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি দেশের বিভিন্ন 
এইতিহা-সম্পদ নিয়ে গড়ে তুলেছে একটি সাধারণ সমগ্র শিক্ষাধারা। 
ভারতে এমনটি হতে পারে নি বলেই এখানে নানা খগ্ডততার জন্যে 
সমাঁজ-জীবনে এঁক্য-সংহতির অভাব ঘটেছে। 


৬ 

উচ্চাশক্ষার স্থযোগ অল্পসখ্যক লোকদের প্রাপ্য করে-রাখায় 
সমাজে আর-একট। অবাঞ্ছনীয় কুফল হয়েছে । সমাজ যে-ছু'টো! 
বিপরীত থাকে ভাগ হয়ে গেছে তার কথ! তো আগেই বল 
হয়েছে । এতে সমাজেব বিকাশট। হয়েছে বেআড়া-বেটপ রকমের । 
উচ্চশিক্ষিতরা অশিক্ষিতরেের অবজ্ঞ। করতে শিখেছেন; তার সঙ্গে 
শিখেছেন ছোটোখাটো-কিন্ত-প্রয়োজনীয় বৃত্তিকর্ণকে অবজ্ঞা করতে। 
এখন উচ্চশিক্ষার দ্বার যদিও খুলেছে অনেকের জন্যেই, তবু শ্রমবনুল 
কাজের ওপর সেই পুরোনো অবজ্ঞা-উপেক্ষার মনোভাব এখনও 
যায় নি। বরং এখন আর-একটা জিনিস দেখ! দিয়েছে ঃ সেটা হচ্ছে 
নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে পার্থক্য । মধ্যযুগ পর্যস্ত পার্থক্যটা! 
ছিল সামান্যই, ছিল পরিমিত। কিন্তু এখন তা এত বড়ো হয়ে- 
উঠছে যে, ছু'টোর ভেতর মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। গ্রামবাসীরা 
এখনও সেই অতীতের পরিবেশেই জীবন কাটাচ্ছেন। শহরগুলো 
বিশ শতকের ভাব-গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে । তাছাড়া, যারাই 
আধুনিক শিক্ষা পাচ্ছেন তারাই শহরমুখো হয়ে পড়ছেন। শহর- 
বাসীদের মনে গ্রামবাসীদের ওপর কেমন-একট! তুচ্ছতাচ্ছিল্যেব 
ভাব এসেছে । এর জন্তেও তফাতট! বেড়েই চলেছে। এতে 
জাতির সমাজ-জীীবনে ভেদ-ভাগ ঘটে সংহতি নষ্ট হচ্ছে বৈকি। 

গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের রীতির এই ব্যবধান সরিয়ে-ফেলার 
বিরাট আয়োজন চলছে। সামাজিক শিক্ষার আলোচনা-প্রসঙ্গে 
তার কিছু কথা বল। হয়েছে । একটা বিশেষ বিষয় এখানে উল্লেখ 
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করা দরকার। সেটা হচ্ছে এই যে, এখনও অবধি উচ্চশিক্ষার 
নিকেতনগুলি নগরেই স্থাপিত হয়েছে । এতে গ্রামের লোকেরা 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর, সবচেয়ে খারাপ ফলট হয়েছে 
এ৯ঈ যে, গ্রামের যোগ্যতম সর্বাপেক্ষা উদ্মী ব্যক্তিরা গ্রাম ছেড়ে 
শহরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁরা শহরে উচ্চশিক্ষার জন্যে 
এসেছেন তারা আর প্রায়ই গাঁয়ে ফিরে যান নি। শহরে-নগরে 
বিশ্ববিদ্ভালয় ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি থাকায় উচ্চশিক্ষিত 
ব্যক্তিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে শুধু সেখানকার সমস্তাগুলোর ওপর, 
গ্রামীণ সমস্যার দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরে নি। অথচ সমস্তা গ্রামেই 
বেশি, আর লোক বাস করে পাড়া-গায়েই বেশি। তাই এখন 
উচ্চশিক্ষার আয়তনগুলি পল্লী-অঞ্চলে গড়ে-তোলার দিকে দৃষ্টি 
পড়েছে, গ্রামীণ বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপন করারও চেষ্টা হচ্ছে। 

কিন্তু গ্রাম্য বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রূপ যে কী বা কেমন হবে তার কথা! 
স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। কেবলমাত্র গ্রাম্য পরিবেশে বিশ্ব- 
বি্চ।লয় প্রতিষিত হলেই যে ত। গ্রামীণ বিশ্ববিষ্ঠালয় হয়ে ওঠে তা! 
নয়; এ বিশ্ববি্ঠালয়ে গ্রামীণ সমস্তার ওপর বেশি নজর দেয়া হয় 
বলেও নয়। বিশ্ববিষ্ঠযলয়ের উচ্চশিক্ষার স্তারে বিশেষভাঁবে বিবেচ্য 
গ্রামীণ বিষয়গুলি যে কী হবে তা-ও নির্ধারণ করা সহজ নয়। উচ্চ- 
শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষণ এই দেখা যায় যে, এ প্রায়ই ভাবতত্্ব- 
ধর্মী এবং সাধারণ শিক্ষা হয়ে থাকে । আসল লক্ষ্যটা রাখতে হবে 
এই দিকে যে, গ্রামের বুদ্ধিমান-প্রতিভাশালী তরুণদের যেন গ্রাম 
ছেড়ে শহরমুখে ধাওয়৷ না করতে হয়। গ্রাম্য বিশ্ববিচ্ভালয়ের স্থান- 
নির্বাচনও ঠিকমতো! হওয়া চাই ; তার ওপরেও শিক্ষার্থীদের ওদিকে 
আকুষ্ট-হওয়া নির্র করবে অনেকখানি । গ্রামীণ মানুষদের 
উত্চশক্ঠসনম্তাত। পুর্ণাঙ্গ আঁলোঁচন1 ও সমাধানের জন্যে একটি 
বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির যে-মত প্রকাশিত 
হয়েছিল তা এই যে, গ্রাম ও শহর-অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্ট ও. 
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লক্ষ্য-বিষয়ে কোন পার্থক্য থাকার প্রয়োজন নেই। তবে একথা 
মনে রাখতে হবে যে, পল্লী-অঞ্চলের কতকগুলো বিশেষ-বিশেষ সমস্যা 
আছে; নগরের শিক্ষাব্যবস্থায় সে-বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়া হয় নি। 
পল্লী-অঞ্চলের এই অন্ুবিধা দূর করার জন্মে, আর সেখানকার 
তরুণদের যাতে গ্রাম ছেড়ে শহরসুখো হতে না হয় তারও জন্যে এই 
কমিটি কতকগুলি গ্রামীণ শিক্ষানিকেতন খোলার নির্দেশ-পরামর্শ 
দিয়েছেন। মাধ্যমিক বিষ্ভালয়ের শিক্ষার পর এখানে ভিন বছরের 
পড়া পড়তে হবে । তাতে সেখানকার পাঠমান এখনকার বিশ্ববিষ্ভালয়- 
গুলোর প্রথম উপাধি-পরীক্ষার মানের সমান হবে। এখনকার 
কলেজগুলোর চেয়ে এই শিক্ষানিকেতনঞ্চলোর যথেষ্ট শ্বাতন্তর্য- 
স্বাধীনতা থাকবে আপন-আপন পরিবেশ-অন্ুসারে শিক্ষণীয় 
বিষয়ের নির্বাচনে । কয়েকবছর এইভাবে কাজ করার পর অবশ্থ! 
বুঝে ব্যবস্থার পরিবর্তন কর যেতে পারবে । 


ঞ 


পাশ্চাত্য দেশগুলির যে-অভ্যুদয়-উন্নতি হতে কয়েক শতাব্দী 
লেগেছিল এখনকার ভারত তাই পেতে চাইছে কয়েক দশকের 
ভেতর। প্রতীচ্যে পূর্ণ শিল্পায়ন হতে লেগেছিল অন্তত তিনশে! 
বছর। ভারত সেই শিল্পায়ন চাইছে ত্রিশ বছরের ভেতর । 
ভারতে শিল্পায়নের স্থত্রপাত অবশ্য হয়েছিল প্রায় একশো বছর 
আগে। প্রথম মহাসমরে আধুনিক বাণিজ্য-শিল্প বেশ বাড়বার 
স্বযোগ পেয়েছিল। কিন্ত রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থশীতিক অবস্থার 
জন্যে প্রাচীন জীবনধারার বিশেষ পরিবর্তন হতে পায় নি। সেটা 
হতে লাগল দ্বিতীয় মহাসমরের সময় থেকে, কেননা, তখনই 
আধুনিক পণ্য-উৎপাদন-রীতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অন্ত 
হল; তাই জীবনঘাত্রাতেও মোংসাহে এল আধুনিকত11 : তার পর 
ভারত যখন হ্বাীনত। পেল তখন শিল্প-বাঁণিজ্যিক, সামাজিক, 

৫ 


১৪৬ নয়া ভারতের শিক্ষা 


সাংস্কৃতিক, অর্থনীতিক প্রসূতি ব্যাপারের সংস্কার করার আয়োজন ও 
যোজনা হতে থাকল গণতান্ত্রিক রীতিতে । তাই এখন ভারতে যে- 
পরিবর্তনের শ্রোত বয়ে চলেছে তা যথার্থই বৈপ্লবিক বলা যায় ২ 
কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটছে জনগণের সম্মতি-সমর্থন নিয়ে। 
গণতন্ত্রের প্রসার এবং শিল্পায়নের অভ্যুদয়ের ফলে উচ্চশিক্ষারও 
বিস্তীর ঘটেছে অনিবার্ধ ভাবেই । আমাদের মনে রাখা ভালো যে, 
যেদেশে রাজনীতিক. গণতন্ত্র আর বিপুলায়তন শিল্পায়নের নীতি 
ৃহীত হয়েছিল সেখানেই সর্বজনীন উচ্চশিক্ষার স্থৃফো্-হতে 
পেরৈছিল। সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার না হলে গণতন্ত্র 
সফল হয়ে উঠতে পারে না। শিল্পায়নও নির্ভর করে এর ওপর, 
কেননা, শিল্পায়নে যে-ন্ত্রব্যবহারের প্রয়োজন তার জন্যে শিক্ষা 
না হলেই নয়। যতই যন্ত্র-ব্যবহার বাড়তে লাগল ততই শিক্ষা- 
সারের প্রয়োজন হতে থাকল। বেশ বোঝা যায় যে, শিক্ষা- 
প্রসারের সঙ্গে যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও ব্যবহার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 
ভারত জনসমাজে বধার্থ গণতন্ত্র প্রবর্তন করার নীতি নিয়েছে । 
তাঁই সমাজে বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য ঘোচাবার দরকার হয়েছে 
খুব বেশি। যাতে .জনগণের ভেতর একটি সর্বভারতীয় জাতীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে তাই ভেঙে ফেলতে হবে ভাষা, ধর্ম, জাঁতি এবং 
সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার প্রাচীরগুলো।। সমস্ত মানুষের মধ্যে যদি 
সমাজ-বোধ ও সামাজিক সংহতি ঘনসংসক্ত হতে হয় তবে শহর অ$র 
গ্রামের মানুষদের অভ্যুন্গয়-পথের পার্থক্যও ফেলতে হবে ঘুচিয়ে। 
গণতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক পরিবর্তন-সংস্কার হয় জন-সমর্থন নিয়ে 
ধীরেশ্ধীরে, প্রায় অজ্ঞাতসারে বললেই হয়; কোন ঘোঁজনা- 
পরিকল্পনা প্রায়ই থাকে না তাতে । কিন্তু ডিকৃটেটারি-শাসনে 
জন-ম্মর্থনের কোন অপেক্ষা থাকে না। ভারত গণতন্ত্র-নীতি 
নিয়ে থাকলেও যোজন।-পরিকল্পনার রীতি নিয়েছে, কিন্তু তাই বলে 
এখাঁনে যে জনসম্মতির অপেক্ষা রাখা হয় নি তা নয়। যে-মহান্‌ 


বিশ্ববিচ্ভালয়ের কথা 5৪৭ 


সামাজিক আদর্শ ভারত গ্রহণ করেছে তা সফল-সার্থক হতে হলে 
চাই সবকল্যাপত্রতী নিপুণ নেতৃত্ব। 

তাহলে একথা এখন নিশ্টয় বোঝ! যাচ্ছে যে, ভারতের একি 
সবজনীন পুর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি-রূপের বিবর্তনে সাহায্য করার বিশেষ 
দায়িত্ব আছে বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এখনও 
পর্যস্ত আশানুরূপ সেই ফল পাওয়া যায় নি। ছু'-একটি উদাহরণ 
দিলেই বোঝা যাবে কেন তা হয় নি। এই কিছুকাল আগেও 
বিশ্ববিদ্ালয়গুলিতে ধার! দর্শনশান্ত্র পড়তেন তাদের পড়তে হত শুধু 
পাশ্চাত্য দর্শন। এই শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় দ্দর্শন- 
অধ্যয়নের শ্ত্রপাত হল; তারপর থেকে অবশ্য তার আয়তন ও 
মূল্য বেড়ে এসেছে। কিন্তু এখনও অবধি ছুই ধারার দর্শনশাস্ত্রে 
বা বিভিন্ন চিন্তাধারার সংহত অধ্যয়নের মূল্য যেন এখনও ঠিক 
উপলব্ধ হয় নি। এখনও ইওরোপীয়, ভারতীয় এবং এঁসলামিক 
দর্শন স্বতন্ত্র করে পড়ানো হয়। সবচেয়ে নিন্দনীয় হচ্ছে ভারতীয় 
দর্শনকে আরবীয় দর্শনের বিকল্পরূপে নেয়া, অর্থাৎ একটার বদলে 
আর একটা পড়ার নির্দেশ। আধুনিক ভারতের চিন্তাধারায় আছে 
ভারতীয়, আরবিক ও ইওরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাব। তাই 
ভারতের সমগ্র, জাতীয় শিক্ষাধারায় এ-তিনটি চিন্তাধারারই সংহত 
এবং সংগ্রথিত পঠন-পাঠন দরকার । আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
এত বেড়ে চলেছে যে, যে-সব চিস্তাঁধার। ভারতীয় মনকে প্রভাবিত 
করে নি তা-ও নবগঠিত সিলেবাস-ভুক্ত কর! ভালো৷। দৃরপ্রাচ্যের 
চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বললেই হয়, কিন্তু, তা ন! 
থাকলে সমগ্র মানবিক চিন্তাধারার বিবর্তনের পূর্ণরপ সম্বন্ধে কোন 
স্পষ্ট ধারণ কর! যাবে ন।। বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান বিলক্ষণ 
ভালো, কিন্ত বিশেষজ্ঞতার ভিত্তি হবে ব্যাপক সাধারণ শিক্ষা । 
ভা না হলে বিশেষজ্ঞতা সার্থক ও সফল হতে পায়ে না। 

“আমাদের নিলেবামের ভাবাশিক্ষাঁনির্দেশের দিকে ভাকালে 


১৪৮ নয়! ভারতের শিক্ষা 


বুঝতে পারা যায় আমাদের দৃষ্টি সে-বিষয়েও কত খণ্ডিত ও আবন্ধ। 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিস্ভালয়ে একটা পাঠ্যবিষয় হচ্ছে সাহিত্য-সংস্কৃতি । 
ত্ভার পোড়োরা ইওর়োপের ছ'টি প্রধান সভ্যতার সঙ্গে মোটামুটি 
পরিচিত হতে পায়। সে-ছুটি হচ্ছে গ্রীক ও লাটিন সভ্যতা । 
গ্রাক আর লাটিন ভাষ। তাদের শিখতেই হয়। ভাষাছ্‌*টি শিখে 
গ্রীস ও রোমের দার্শনিক চিন্তাধারা, এবং রাজনীতিক ও অর্থনীতিক 
কাঠামোর কথ। জানতে হয়। ভারতে কিন্তু ব্যবস্থ।' এই ধারার 
নয়; এখানে যিনি সংস্কত পড়েন তিনি পাঁলি-পড়ার দরকার 
মনে" করেন না, পড়তে হয়ও না। ধারা পারসপী পড়েন 
কাদের অনেকেই আরবী জানেন না। আর, সংস্কৃত ও আরবী, 
কি, পাজি ও পারসী একসঙ্গে মিলিয়ে পড়ার কোন ব্যবস্থা কোন 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ই এখনও অবধি করে নি। ভারতীয় সংস্কৃতির 
পূর্ণরূপের সঙ্গে যদি পরিচয় হতে হয় তবে একথা মানতেই» হবে যে, 
অন্তত জনকতক করে অধীয়ান সংস্কৃত ও পারসী, পালি ও আরবী 
ভাষায় নিষ্াত হবেন। গ্রাস ও রোমের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস 
জানার ফলে ইওরোপের প্রাগীন সাহিত্যের পাঠকদের কল্পনাশক্তির 
প্রসার এবং বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির বিকাশ হতে পায়। আমাদের 
বিশ্ববিভালয়গুলিতে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভাষা ও সাহিত্যগুলির 
পঠন-পাঠনের নির্দেশ ও ব্যবস্থা এরকম উদ্দারপন্থী হলে এ-বিষয়ের 
আধীয়ানদের দৃষ্টিভঙগীও উদার না হয়ে পারে না। 

এই কথার বিরুদ্ধে হয়তো! একটি প্রতিযুক্তি দেওয়া যেতে 
পারে যে, ওতে প্রাচীন ভাষা-সাহিত্যের পঠন-পাঠন ব্যাপক হবে 
বটে, কিন্তু সংহত হতে পারবে না । এমযুক্তি বলিষ্ঠ নয়। বিদ্যার 
অনুরাগ ধাদের নেই তাদের পাঠ ভাসা-ভাসা হতে পারে, 
হতে পারে বিষয়ের অল্পত সত্বেও। কিন্তু সে-অন্ুরাগ ধাদের 
আছে, আছে উদ্ভম-অধ্যবসায়, তারা বিষয়ের একটু বিস্তার ব! 
বৈচিত্র্য সত্বেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেন। পাঠ্যবিষয়ের 


বিশ্ববিদ্ভালয্বের কথা! ১৪৯ 


অল্পশস্বল্প বিস্তার-বৈচিত্র্য বিশেষ জ্ঞান-অর্জনে সহায়তাই করবে, 
বাধা হবে না। আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয়গুলেোকে যদি সার্থক হতে 
হয়, তবে ভারতীয় সংস্কৃতির নাঁনা-ধারায়মেশানো একটি পর্ণাজ, 
সমগ্র শিক্ষাধারা তৈরি ও পঠন-পাঠন-ব্যবস্থা করে মানুষের সমগ্র 
দৃষ্টি ও জাতীয়তার মূল্যবোধ গড়ে ভুলতে হবে। 

বনুবিচিত্র উৎস হতে উৎসারিত হয়ে ভারতের সংস্কৃতি উঠেছে 
গড়ে। সেই-সব উৎসের পরিচয়-জ্ঞান না থাকলে এই সংস্কৃতির 
প্রীণশক্তির বৈচিত্র্য এবং মূল্য বুঝে-ওঠা যাবে না। ভারতের 
বিশ্ববিদ্ভালয়গুলো কী হবে ?-হবে সংস্কৃতির ভাণ্ডার এবং প্রগতির 
অগ্রদূত। তাঁ যদি হতে হয় তো! তাদের এমন-সব পাঠ্যবিষয় 
নির্ধারণ করতে হবে যাতে ভারতীয় জীবনধারাঁর বৈচিত্র্য হয় 
প্রকাশিত। বিশ্ববিষ্ালয়গুলে৷ হবে মিলনতীর্ঘ__ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
ভারতীয় শিক্ষা-জ্্রানের সঙ্গে একালের বিদেশাগত অভিজ্ঞতা ও 
জ্ঞানের মিলনের স্থান। এই আদর্শরীতি গ্রহণ করলে বিশ্ব- 
বিচ্ভালয়গুলো পারবে বৈচিত্র্যের ভেতর এক্য স্থাপন করতে, পারবে 
মানুষের সেই কল্পনার বিস্তার ও মানসিক গুদাধ আনতে যা ভারতীয় 
সংবিধানে ম্বীকৃত গণতন্ত্র, ম্যায়বিচার, স্বাতন্ত্র্য, সাম্য ও মেত্রীর 
লক্ষ্যে উপনয়নের জন্তে প্রয়োজনীয় 


জান্থআরি, ১৯৫৫ 


ষষ্ট অধ্যায় 
ইংরেজী-শিক্ষা 

একথা শুনে বিস্ময় লাগতে পারে, কিন্ত ব্যাপারটা সত্য যে» 
ভারতের রাজনীতিক মুক্তির পর থেকে ইংরেজী-শেখার আগ্রহ 
আগের চেয়ে বেড়েছে । যে-সব লোক এতে অনুৎস্ক ছিলেন 
তারাই এখন বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। পল্লী-অঞ্চল সম্বন্ধে তো 
কথাটা বিশেষ করে খাটে। অতীতে বেশির ভাগ গায়েই ইংরেজী- 
শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু লোকেদের তেমন-কোন অনুযোগ ছিল 
না তার জন্তে। এখন গ্রামবাসীদের ইংরেজী-শিক্ষার দাবি উত্তরোত্বর 
বেড়ে চলেছে । তারা বলছেন, শহরের মতোই গ্রামের বিদ্যালয়ে 
ইংরেজী শেখবার ব্যবস্থা থাকতে হবে। 

এই মনোভাব প্রকাশ পাবার কারণ আছে অনেক। আগে 
ইংরেজ সরকার শহরবাসীদের প্রয়োজন-প্রার্থনার দিকে বেশি দৃষ্টি 
দিতেন। শিক্ষার স্বযোগও তাই বেশি ছিল শহরে। গ্রামবাসীদের 
মহন এই পক্ষপাঁতিত্ব অবিচার বলে অনুভূত হলেও সে-কথা প্রকাশ 
করে বলবার মতো! সাহস ও উদ্যোগ প্রায় ছিল না বললেই হয়। 
এখন দেশের রাজনীতিক পরিবেশ পরিবতিত হওয়ায় গ্রামবাসী 
জনসাধারণের মন থেকে এ সংকোচ-সংশয়, ভাবনা-ভয় হচ্ছে 
অপন্ছত; তারা সচেতন হচ্ছেন আপনাদের অধিকার-বিষয়ে। 
তাই তারা দাবি করছেন যে, তাদের সন্তান-সম্ভতিদের তেমনই 
শিক্ষার সুযোগ-স্বিধা দিতে হবে শহরের ছেলেমেয়েরা যেমনটি 
পেয়ে থাকে। এইটেই বোধ হয় ইংরেজী-শিক্ষার দাবির একট 
প্রধান কারণ। 

তবু, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বিদেশী ভাষা-শিক্ষার এই আগ্রহ বা 


ইংরেজী শিক্ষণ ১৫১ 


মূল্যবোধকে অসংগত বলে মনে হতে পারে । আগে ব্রিটিশ শামন- 
কালে অবস্থাট। ছিল অন্যরকম। তখন জীবনে উন্নতি করতে হলে 
ইংরেজী-শেখার দরকার হত। শুধু চাঁকরি-বাকরিতে নয়, বৃত্তিকর্ম 
আর কাজকারবারেও ছিল তার দরকার । প্রয়োজনের এই একান্ত 
সন্বেও, ইংরেজী ভাষার ওপর ছিল এক বিরূপ মনোভাব । ইংরেজী 
ভাষাকে ধার সংস্কৃতি আর বিজ্ঞান-শিক্ষার একট! দামী বাহন বলে 
মনে করতেন তারাও এই মত পোষণ করতেন যে, ইংরেজীর ওপর 
গ্নে-জোরটা খুব বেশি দেয়! হয় তা সমর্থনীয় নয়। এখন এমনোভাব 
বদূলেছে। এখন তে। আর ইংরেজী-শিক্ষার সেই বাধ্যবাধকতা! নেই, 
ইচ্ছে করলেই এখন একে বাদ দেয়! যেতে পারে, কিন্ত আশ্চর্ষের 
বিষয় এই যে, এখনই সবত্র সকলেরই আগ্রহ বেড়ে চলেছে ইংরেজী- 
ভাষা-শেখার। 

পল্লীগ্রামে উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে তার অবস্থা-নিরপণ করার 
জন্যে সংশ্লিষ্ট হালহদ্দ জান হয়। তা থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ- 
দেরও ইংরেজী-শিক্ষার আগ্রহের কথা জানা গেছে। গণতন্ত্রের 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশের সব-কিছু ভালোর সুযোগ সবাইকে দেয়া ঃ 
স্থৃতরাং শিক্ষার সুযোগও । সবাইকে উচ্চতম শিক্ষার স্থযোগ 
দেয়াও গণতন্ত্রের কর্তব্য । পরশাসনকালে ভারতে শিক্ষার স্থুযোগ 
সকলের জন্যে ছিল না। ভালে শিক্ষার স্থযোগ বলতে যা তা ছিল 
শহরগুলিতে। পাড়া-গায়ে অবশ্থ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ; 
তা-ও জনসংখ্যার তুলনায় ছিল ন! যথেষ্ট । তাছাড়া? গ্রাম্য পাঠশালা- 
গুলোর শিক্ষামান ছিল নীচু। আর, মাধ্যমিক বিদ্ভালয়গুলোর 
অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। মাধ্যমিক স্তরের পরের শিক্ষাব্যবস্থা 
গ্রামে ছিল না রললেই হয়। 

তাহলে ধেশ বুঝতে পারাংযাচ্ছে ফে তখন গ্রামের লোকেরা 
ছিল শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তার একটা প্রধান দোষ ছিল 
এই ফে, তাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে তরুণদের আসতে হত শহরে। 


১৫২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


তরুণ বয়সে নাগরিক পরিবেশে কিছুকাল কাটানোর জন্থে তাদের 
মনে জন্মাতি নাগরিক জীবনের ওপর মোহ; তাদের অনেকেই আর 
গায়ে ফিরে ঘেভে চাইতেন নাঁ। অর্থাৎ শিক্ষিত গ্রামবাসীর! 
শখংরযুখো হয়েষেতে থাকলেন। সুতরাং শহরের শিক্ষায় গায়ের 
বিশেষ কিছু লাভ হত না। এইসবের মুলে ছিল পল্লী-অঞ্চলে 
শিক্ষার সুযোগের অভাব। 

গণতত্ত্রের অন্যতম মূলনীতি-অনুযায়ী ক্ষার স্ুযোগকে সর্বজনীন 
করে-তুলতে হলে পল্লীগ্রামে শিক্ষার সমান সুযোগ রাখতে হবে। 
বেশি লোক বাস করেন পাড়া-গীয়ে। বেশির ভাগ লোককে ভালো! 
শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখে কখনও সফল গণতন্ত্র প্রতিষিত 
হতে পারে না। সব লোককে শহরে এনে-ফেলাও যায় না, তাতে 
লাভও নেই। গ্রামগুলোকে তাড়াতাড়ি শহরে রূপান্তরিত করে- 
ফেলা যাঁয় না। সুতরাং এ-সমস্তার সমাধান হচ্ছে পল্লীমঅঞ্চলে 
সবরকম প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ-ব্যবস্থা করা । 

পল্লী-অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার অবস্থা-নিরপণের উদ্দেশ্টে নিযুক্ত 
কমিটি এক অজ পাঁড়ীর্গীয়ে গিয়ে ১১-১২ বছরের একটি কিশোরকে 
যখন জিজ্ঞাসা! করেছিলেন, কী শিখতে তার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে, 
তখন ছেলেটি ইংরেজী-শেখার কথা বলেছিল। কেন তার ইংরেজী- 
শেখার এত ইচ্ছে_-এই প্রশ্ন করলে সে বলেছিল, ইংরেজী ন! 
শিখলে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হব কেমন করে? এই 
বাপারটির মধ্যে দিয়েই পল্লী-অঞ্চলে ইংরেজী-শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহের কথ। অনেকটা বুঝতে পার! যায়। 

শিশুদের অপীপবিদ্ধ মনেই অনেক সময় সত্যের প্রকাশ হয়। 
বাইবেলে আছে এধরনের একটি কর্থা। এ-ছেলেটির কথাতেও 
একটি সত্য প্রকাশ পেয়েছিল ভার অজ্ঞাতসারে। ওটা] একটা বিচ্ছিন্ন 
ব্যাপার নয়? সাধারণ মনোভাবেরই স্তোত্ক বলে মনে করা! যেতে 
পারে ওটাকে । ওর মধ্যে দিয়ে ছুটি অত্য হয়েছিল প্রকাশিত £ তার 


ইংরেজী -শিক্ষ ১৫৩ 


একটি হচ্ছে গণতন্ত্-চেতন।। ছেলেটি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার 
কথা ভাবতে পেরেছিল তার মধ্যে দিয়েই তার প্রমাণ। এর 
মধ্যেই ছিল স্থুযোগ-সাম্যের অধিকারবোধ। অপর সত্যটি হচ্ছে 
বিশ্বন্নাগরিকতার চেতনা । মানুষের এখন শুধু আপন দেখে 
নাগরিক হয়ে থাকলে চলবে না, হতে হবে বিশ্বের মানব-সমাজের 
নাগরিক, মেলামেশা, আদান-প্রদান করতে হবে নানা দেশ ও 
সমাজের মানুষের সঙ্গে । তাই তো শিখতে হবে এমন-এক ভাষা যার 
সাহায্যে বিশ্বের মানুষের সঙ্গে মালাপ-আঁলোচিন। কর! যায়। ইংরেজী 
যে সেইরকম এক্‌ ভাষা। সে-ভাষা শিখলে সভ্য ও উন্নত সমাঞ্জের 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞান পাওয়। যাবে তার মাধ্যমে । দেশের বা 
মানব-সমাজের নেতৃত্ব করতে হলে তে চাই দেশ-বিদেশের ইতিহাস, 
সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান। ইংরেজী 
শিখলে যে তা হতে পারবে সহজে । এই সত্যকে কি অস্বীকার 
করা যায়? ভারতে এখন ধারা রাষ্ট্রের কর্ণধার বা কতা-ব্য্তি তাদের 
যদি ইংরেজী জান! একান্ত প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়ে থাকে 
তবে ভবিষ্ঠৃতের যে-নীগরিকদের সম্তীবন। আছে নেতা-নীয়ক হওয়ার 
তাদেরও থাকবে সেই প্রয়োজন। ইংরেজী-শিক্ষার আবশ্তকত। 
সম্পর্কে এই কথাটি বললেই বোধ করি যথেষ্ট হবে। 


স্‌ 


আধুনিক ভারতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গণতন্ত্রচেতনায়। এই 
চেতন] উত্তরোত্তর বাড়তির পথে চলেছে। এতে মানুষের অধিকার- 
সামোর চেতন! হচ্ছে বর্ধমান। এখানেই অতীত ভারতের সঙ্গে 
আধুনিক ভারতের পার্থক্য ; এখান থেকেই অতীতের গতানুগতিক, 
মাষুলী পথ ছেড়ে নবীন পথে ভারতের যাত্রা হল শুরু। এই 
গণতন্ত্র-চেতনা শুধু আমাদের দেশেই নয়, সার! হুনিয়তেই এনেছে 
নবজীবনের প্পন্দন। এনেছে নবতনের আহ্বনি। : হাল্তান্থা দেশের 
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প্রাচীন সমাজগুলোর মতো ভারতেরও সমাজ ছিল সুখ্যত পুরোহিত- 
তন্ত্রী, বর্ণভেদতন্ত্রী; সে-সমাজ ছিল উচু-নীচু নানা থাকে-ভাগে 
ভিন্ন। সারা পৃথিবীতেই এই পুরোহিততন্ত্র বর্ণভেদতন্ত্র লোপ 
পেয়েছে। অনেক' দেশেই এখন দ্বন্ চলেছে জীর্ণ-দীর্ণ সামাজিক 
রীতির সঙ্গে আধুনিক ধারা-ধরনের । জিজ্ঞাস! হতে পারে কিসে 
এঁ“ভেদতন্ত্রী প্রাচীন সমাজের ধারা-ধরন পক্মিবতিত হতে পারল 1-__ 
ভার উত্তর হচ্ছে বিজ্ঞান আর নিম্াণ-বুদ্ধির অগ্রগতির কল্যাণে । 
এই বিজ্ঞান আর নির্মাণ-বুদ্ধিরই বা অগ্রগতি কিসে সম্ভব হল 1-_ 
প্রকৃতির নান। নিগুঢ় তত্ব-রহস্তের জ্ঞানবুদ্ধির ফলে। তারও মুলে 
আছে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার । 

বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে গণতন্ত্র-চেতন!র বুদ্ধি হয়েছে । এট যে 
আকম্মিক ভাবে হয়েছে তা নয়; ছু'-এর ভেতর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। 
বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে মানব-সমাজে এসেছে অভূতপূর্ব পরিধর্তন £ 
গণতন্ত্রে শিক্ষার কাজ কী তার আলোচনায় এটা জান। 
দরকার। না জানলে সে-আলোচন। সম্পূর্ণ হতে পারে না। 
অতীতের ভেদতন্ত্রী সমাজের অস্তিত্বের কারণ কী ছিল ?-_কারণ 
ছিল ছু'টিঃ একটি ছিল তখনকার দেশে-দেশে, অঞ্চলে-অঞ্চলে 
যথেষ্ট যানবাহন আর যোগাযোগের উপায়ের অভাব। এর ফলে 
মানব-দমাজ ছিল নানা পৃথক ভাগে বিভক্ত; বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
ছিল না তেমন যোগাযোগ। প্রত্যেক সমাজের ছিল স্বকীয় 
ভেদতন্ত্র ও বৈষম্যনীতি; ছিল ক্ষমতাশালীদের সুযোগ-স্ুবিধার 
পাকাপাকি ব্যবস্থা। কৌন ব্যক্তির অধিকার বা সুযোগ ছিল ন! 
ভার প্রতিবাদ করার, তার ন্যাষ্যতা-অন্যাধ্যতার প্রশ্ন তোলার । 
তখনকার মানুষের নিজের সমাজের ছাড়া অন্য সমাজের জ্ঞান বড়ো" 
একটা থাকত না। এতে যে এ-ভেদতন্ত্রী সমাজগুলো টিকে 
থাকবার অনুকূল অবস্থা পেয়েছিল--সে আর আশ্চর্ধ কী। 

ভেদতন্ত্রী সমাজের অস্তিত্বের দ্বিতীয় কারণ ছিল তখনকার 
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অর্থনীতিক অবস্থা । সে-অবস্থাট! সত্যিই ছিল দৈম্-দারিত্য আর 
অভাবের । তখন প্রকৃতির ওপর ব্যাপক আধিপত্য হয় নি মানুষের । 
তাই প্রান্ত বস্ত-সামগ্রীর সংখ্যা-পরিমাণ ছিল কম। পরশ্রমজীবী 
লোঁকর1 ছাড়া অন্ত মনুষ্বদের বিরাম-বিশ্রাম প্রায় ছিল না বললেই 
হয়। অথচ এই বিরাম আর আয়ের উদ্বৃত্ত একান্ত দরকার 
সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য । জসে-অবস্থায় একদল লোকের 
অবকাশ-বিরাম পেতে হলে আর-একদল লোককে ন্যুনতম 
প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হতে হত। এমন পরিস্থিতিতে 
ক্রীতদাসত্ব বোধ হয় না এসেই পারে না। তাই দেখি প্লেটে] আর 
আরিস্টটলের মতো! সন্ধদয় উদার দার্শনিকরাও দাসত্ব-প্রথীকে 
যেন স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন । তারা বুঝেছিলেন যে, 
তখনকার অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক অতিরিক্ত সম্পদ উৎপাদন ন। 
করলে সংখ্যাল্প লোক ভোগ করতে পায় না, আর তা না পেলে 
সংস্কৃতির সম্পদও হয় না উৎপাদিত। 

বিজ্ঞানের উন্নতিতে হল নির্মাণ-বিজ্ঞান আর কারিগরি-বিদ্ার 
উন্নতি। তাতে পুথিবীর অর্থনীতিক অবস্থা-ব্যবস্থা ও রাজনীতির 
কাঠামে। গেল বদূলে। এখন উৎপাদনের হার গেছে বেড়ে। 
প্রত্যেকের অভাব মেটাবার উপায় এখন আছে। বাস্তবিক পক্ষে, 
এখন সাধারণ মানুষও এমন-সব আুখ-স্থবিধা ভোগ করতে পারেন 
যা আগে রাজা-রাজডারাও পেতেন না। এখন আর এক মানুষের 
শ্রম দিয়ে আর-এক মানুষের বিশ্রাম কিনতে হয় না। এইজন্যে 
এখন সামাজিক ভেদ-তম্ত্রের একট? প্রধান কারণ হয়েছে অপ্রসারিত। 

নির্মাণ-বিজ্ঞান আর কারিগরি-বিগ্ভার প্রগতির ফলে যানবাহনের 
আর যোগাযোগের উপায় হয়েছে উন্নত। স্থানের দূরত্ব আর 
বাধাবিপত্তির অনতিক্রম্যতা৷ এখন আর পৃথিবীর এক জায়গার মানুষকে 
অপর জায়গার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে না। এতে মানব* 
সমাজ হয়েছে ঘনিষ্ঠ, সারা পৃথিবী হয়েছে সংসক্ত। বিভিন্ন আচার- 
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ব্যবহার প্রথা-সংস্কারের লোকদের মেলামেশা আর ভাব-বিনিময় 
সম্ভব ও সহজ হতে পেরেছে । তাতে মানুষ এটা বুঝতে পেরেছে 
যে, কোন সমাজের স্বকীয় ভেদতন্ত্র আর বৈষম্যব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় 
বা অলঙ্ঘ্য নয়। এই চেতনা যেই জাগল অমনি কতকগুলো 
লোকের সুবিধা-স্থযোগ-ভোগের ন্যায্যতা-অন্যা্যতা-বিষয়ে প্রশ্ন 
জাগতে আর বেশি বিলম্ব হল না। অনেক পুরানো প্রত্যয়ের 
ঘটল বিলয়। মানুষের মনে এই ধারণ! গেড়ে বসতে থাকল যে, 
জীবন ও জগতের সুযোগ-সুবিধার অধিকার কারে! জন্মগত ব৷ 
অবস্থাগত নয়। 

আ'র-এক ভাবেও বিজ্ঞানের অভিযান সাহাধ্য করেছে মামুলী 
অধিকারবাদকে ভেঙে ফেলতে । ব্যক্তি-মান্ষ সম্পর্কে যখন 
মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী হল নতুন তখনই সম্ভব হল বিজ্ঞীনের অগ্রগতি । 
এই দৃষ্টিভঙ্গীটা হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষকে সকল মানুষের বা একট! 
মমাজের একটা অংশরূপে দেখা । এ-একই এর কাজ হল কোন 
সাধারণ বা নিবিশেষ সিদ্ধান্ত বিশেষবিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
হলে তবে সে-সিদ্ধান্তক্ষে গ্রাহ্া বলে মনে করা। বিশেষের ভেতর 
নিবিশেষকে দেখার, বিশেষের সঙ্গে নিধিশেষের সম্পর্ক মিলিয়ে 
দেখার দৃষ্টিভঙ্গী এল যখন থেকে তখন থেকেই শুরু হল বিজ্ঞানের 
জয়ঘাত্রা। এএ্দৃষ্টিভঙ্গী যে কেবল বিজ্ঞানের সীমানায় আট্‌কে থাকল 
ত1 নয়, ছড়িয়ে পড়ল অন্যত্রও। এর ফলে তৈরী হল এমন-এক 
মানস-পরিবেশ যাতে করে ব্যক্তি ব1 দলের বিশেষ অধিকার 
অস্বীকৃত ও অসমধিত হতে থাকল। 

আর, যেই এ-মামুলী অধিকারবাঁদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে লাগল 
অমনি অগণিত মানুষের মুহমান আচ্ছন্ন শক্তি পেলে অবাধ মুক্তি। 
এককালে যে-শোচনীয় সামাঁজিক-অর্থনীতিক অবস্থাকে মানুষ 
নিয়তির বিধান বলে ভেবে এসেছে.সেই ভাবনার ঠাই নিলে স্বচ্ছন্দ 
সুক্তির অনুভূতি । এইজন্যেই অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছে মানব- 
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সমাজের বিপুলপরিমাণ উন্নতি। তাই গত পঞ্চাশহাজার বছরে 
যে-অগ্রগতি সম্ভব হয়নি তা হতে পেরেছে গত পাঁচশো বছরে। 
এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে মানুষের মানস-জীবনের আর ত]র 
সমাজ-পরিবেশের যে, আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। এরই 
পরিবর্তনের গুণগত বূপও কম বিরাট নয়। 

কিন্তু এই ত্বরিতগতি পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে নতুন-নতুন 
স্মহ্যা। মানব-সমাজ এখন এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছে 
যেখানে সমগ্র সমাজকে হয় একসঙ্গে বাঁচতে হবে, নয় মরতে হবে। 
শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি--সব দিক থেকেই সারধ,প্রথিবী 
এখন অখণ্ড অবিভক্ত একটি পৃথিবী হয়ে উঠেছে। পৃথিকীর এক 
প্রান্তের ঘটনার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে অন্য প্রান্তে। কিন্ত সাধারণ 
মানুষের মন এখনও কিছুটা! পিছিয়ে আছেঃ মানব-সমাজের এই 
এক্যকে সে এখনও নিতে পারে নি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে। এখানেই 
আধুনিক সমাজের দ্বন্্-বিপত্তিঃ একদিকে বাস্তব সন্নিধাঁন, 
অপরদিকে মানব-মনে সে-সন্লিধানের অন্থুপলব্ধি। 

পৃথিবীর মানব-সমাজের এঁক্যবোধ যে একেবারে নতুন একট 
জিনিস তা! নয়। যুগে যুগে মনীষীরা ঘোষণা করেছেন সব মানুষের 
এক্যের কথা৷ ঠিক ভাবে দেখলে বোঝা যাঁয় যে, সব ষথার্থ সভ্যতা" 
সংস্কৃতিই হচ্ছে সর্বজনীন সভ্যতা-স-স্কৃতি। সেই স্থুদূর অতীতে 
প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-কৃষ্টির ভাবধারা, তার মহিমা-গরিম। 
তখনকার ভারতীয়দের জান। নানা অঞ্চলে পড়েছিল ছড়িয়ে। এঁ- 
একই কথা বল! চলে প্রাচীন চীন আর ইঞজ্জিপট্এর সভ্যতা-সংস্কৃতি 
সন্বন্ধে। মধ্যযুগে আরব-সভাতাও অমনি ছড়িয়েছিল তার পরিচিত 
দেশগুলিতে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিশ্বসভ্যতার প্রসার- 
প্রচেষ্টার সঙ্গে এযুগের বিশ্বসভ্যতার প্রসার-প্রচেষ্টার একটা লক্ষণীয় 
তফাত আছে। তা! হচ্ছে এই যে, অতীত যুগে প্রয়োজনীয় 
বৈজ্ঞানিক উপায়ের অভাবে সারা পৃথিবীর এক্য-সংহতি হয়ে ছিল 


১৫৮ নয়া ভারতের শিক্ষা 


সুধু একট! ভাবাদর্শ, কিন্ত এখন আর ত1 নেই, ত1 পরিণত হয়েছে 
বাস্তব ব্যাপারে । 


৩) 


এই যে পৃথিবীর এক-হয়ে-ওঠা--এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের 
সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরেজীর প্রয়োজনীয়ত', ও মূল্যের কথা ভাবতে 
হবে। প্রাচীন সভ্যতাগুলি ফুটে উঠেছিল কতকগুলে। ভাষাকে 
আশ্রয় করে। অতীত ভারতে সংস্কৃতির বিচিত্র-স্ুন্দর বিকাশের 
ভাষাবুহন ছিল সংস্কৃত। শুধু ভারতে কেন, সার! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া- 
অঞ্চলেই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ভাষ। হয়ে দ্রাড়িয়েছিল সংস্কৃত। আর 
যেখানে-যেখানে গ্রীসের সভ্যতা এবং রোমান বিধি-বিধান গৃহীত 
হয়েছিল সে-সব স্থানে ভেতর যোগস্থত্র হয়েছিল লাটিন ভাষ।। 
মধ্যযুগে সভ্য জগতের কিয়দংশে সেই কাজ করেছিল আরবী,ভাষা। 
তারপর, যখন আরবী ভাষার তপন হল অস্তমিত তখন কয়েক 
শতাব্দী ধরে তার শুন্য স্থানট1 ছিল অপূর্ণ । ঠিক হয় নি কে পুর্ণ 
করবে সে-স্থান। কিছুকালের জন্তে মনে হয়েছিল ফরাসী ভাষাই 
সেস্থান নেবে; ভাষাটির প্রসারও হয়েছিল ইওরোপে। বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে ভাব-সংবাদ-বিনিময়ের ভাষা হয়েও দাড়িয়েছিল 
কিছুকালের জন্বে। সেই থেকেই আন্তর্জাতিক বা আন্তঃপ্রাদেশিক 
ভাষার অর্থে পলংগুআ। ফাংকা' (177809 ঢাজা)০৪ ) কথাটি চলে 
এসেছে। কিন্তু ফরাসী ভাষার এই উদয়ন খুব বেশিকাঁল স্থায়ী হতে 
পারল না; ইংরেজী ভাষ৷ হটিয়ে দিলে তাকে, গৌরবের আসনে 
আমীন করল নিজেকে । একথ। কি এখন আর অস্বীকার করার 
উপায় আছে যে, ইংরেজী ভাষাই এক হিসেবে এযুগের সংস্কৃতির 
ভাষ। হয়ে দ্রাড়িয়েছে 

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে জান। যায় যে, এক-একট। সভ্যতার 
প্রতিষ্ঠা জড়িয়ে ছিল তার ভাষা-বাহনের সঙ্গে। সাস্কৃতি-পুষ্ট 
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এই ভাষাঁঞলে। থেকে অপরাপর ভাষা শক্তি-সম্পদ সংগ্রহ 
করত। আধুনিক ইওরোপের ভাষাগুলো বেড়ে উঠেছে কেবল গ্রীক 
আর লাটিন ভাষার সম্পদ ধার করে নয়, আরবী ভাঁষারও। হা, এই- 
ভাবে নান! ভাষার সম্পদ গ্রহণ করেই একটা ভাবা আন্তর্জাতিক 
ভাষা বা অন্তত অন্যতম আন্তর্জীতিক ভাষা হয়ে উঠতে পারে। 

ইতিহাসের একট। বিশেষ পর্ধে ভাষার এই লক্ষ্যসাধনের তাৎপর্য 
বুঝতে পারলে বোঝা সহজ হবে কেন ভারতের জাতীয়তা-জাগরণে 
ইংরেজী ভাষা! এতখানি সক্ষম হতে পেরেছিল। ইংরেজরা তো! শুধু 
অন্ত্রবলে ভারত জয় করেন নি। ভারতের অনৈক্য-অসংহতিও তাদের 
পরোক্ষ সহায়ক হয়ে দাড়িয়েছিল। তখন ভারতে চলছিল 
রাজায়-রাজায় ছন্ব-সংঘর আর মন-কষাঁকষি। ইংরেজরা বুদ্ধি 
করে এই বিবাদ-বিরোধের সুযোগ নিয়েছিলেন। তারা একজনের 
কাছে আর-একজনের নামে লাগাতেন; কিসে পরস্পরের 
ঝগড়াঝাটিকে বাঁড়িয়ে তুলবেন তার চেষ্টায় থাকতেন। এইভাবে 
তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে, ভারতের রাষ্িক ক্ষমতা 
সহজেই তাদের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিল। ইংরেজরা যখ্খন 
প্রথম ভারতে আসেন তখন তারা সভ্যতায় ভারতীয়দের চেয়ে 
পিছনে ছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমর-কৌশলের প্রয়োগে ভারা 
সামরিক শক্তির শ্রেন্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখনকার ভারতের 
রাজনীতিক অবস্থা আর ইংরেজদের সমর-বিজয়_-এই হুই-এ 
মিলে তাদের রাষ্রিক ক্ষমতা-অধিকারের সুবিধা করে দিয়েছিল । 
রাষ্থিক ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠায় ইংরেজী-ভাষা"প্রতিষ্ঠাী যে কিছুটা 
আনুকূল্য পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ভাষা! তখন 
আধুনিক বিজ্ঞান-সংস্কৃতির একটা প্রধান ভাষ হয়ে-ওঠায় ভারতে 
এর প্রমারে আরও সুবিধা হয়েছিল। এর কল্যাণে তৎকালীন 
প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে পেরেছিল বলে ভাবত একে 
সহজেই গ্রহণ করল। 


১৬৬০ নস্»। ভারতের শিক্ষ। 


ভারতীয় মনে ইংরেজী ভাষার প্রভাবের ফল হয়েছে অনেক। 
তার ভেতর দু'টি তো! খুব ভালো! £ এক, এই ভাষাই ভারতে রাঁজ- 
নীতিক গণতন্ত্রের সংবাদ বহন করে এনেছিল 7 ছুই, সারা ভারতকে 
এক জাতীয়তার স্ৃত্রে বীধবার, জার্তীয়তা-বোধ জাগাবার পথ করে 
দিয়েছে এই ভাষাঁটি! মুক্তি ও সাম্যের জন্যে সংগ্রামের এঁভিহ্থ 
গড়ে উঠেছে তিন-চারশো বছরের দ্িটিশ ইতিহাসে । গণতন্ত্রী 
সরকার স্থাপন করার জন্তে ব্রিটিশরা! আপনাদের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
লড়েছে, একবার তো! এক রাজার শিরচ্ছেদই করে ফেললে। 
ইংরেজী সাহিত্যে এই রাজনীতিক সংগ্রাম ও মুক্তি-আন্দোলনের কথা 
ছেয়ে আছে। ইংরেজী ইতিহাস ও সাহিত্য ভারতীয় মনে 
জারিয়েছিল এক নবীন দেশাত্মবোধ এবং মানবিক মর্ধাদা ও 
অধিকারের নবচেতন! | 
ইংরেজী ভাষা! সরকারী ভাঁষ। হওয়াতেও গণতন্ত্র-চেতন্বার প্রসার 
হওয়ার সুবিধা হয়। ইংরেজ-পুর্ব যুগে ভারতে রাজ্যশাসক ছিলেন 
মুসলমানরা । ইংরেজরা এসে তাদের সরিয়ে দিলেন শাসকের 
আসন থেকে । তাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে বৈরভাঁব 
থেকে গিয়েছিল প্রথমটায়। মুসলমান-আমলে মুসলমানরা যে- 
স্থযোগ-সুবিধা পেতেন অ-মুদলমানর। তা পেতেন না। ইংরেজর৷ 
রাজ্যভার অধিকার করার পর সেই বিশেষ সুবিধার অধিকার আর 
রইল না। ইতরেজদের বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের মনে এই 
এই ধারার বৈরভাব ছিল না। অবশ্য, ইংরেজদের রাজ্যশাসক হওয়ার 
পর থেকে অন্যান্ত সম্প্রদায়ের উপেক্ষিত-অবহেলিত মানুষের 
সামনেও সুযোগ-স্ুবিধার পথ খুলে গেল। পাঁকাপাকিভাবে 
যে-ইবিধার অধিকার কারো-কারো ছিল ভা নাকচ করে দিয়ে 
সকলের জন্যেই তার সমান সুযোগের নীতি স্বীকৃত হল। 


এাগাধুনিক যুগ্গের ভারতে ছিলেন অলেক উপজাতি-অর্থজাতি। 
ান্স। ব্য মিলে মিশে একক্জযতি হয়ে উঠতে পারেন নি। ইংরেজ- 
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আমলে এমনি সব নান! খগ্ড-বিচ্ছিন্ন সমাজের ভেতর একটা রাগ্িক 
এঁক্যবোধ আসতে থাকে । ছু'ভাবে এই রাষ্রিক এক্যবোধ আজে £ 
এক, ইংরেজী সাহিত্যের জাতীয়তা-বোঁধের কথা ইংরেজী-শিক্ষিত 
মানুষের মনে ও পরে সাধারণ জন-মানসে সোজাসুজি হ্ল 
সঞ্চারিত। আর, ছুই, ইংরেজরা শাসক হওয়ার পর তারাই হলেন 
বেশি-বেশি স্থযোগ-স্থুবিধার অধিকারী; তার তুলনায় জাতি-সম্প্রদায়- 
নিবিশেষে ভারতীয়ের! নিজেদের দৃঃস্থতার এক্যে এঁক্য বোধ 
করলেন। এই এক্যবোধ এল একটু ঘুরপথে। 

ভারতে ইংরেজী-শিক্ষার অন্যতম মুখ্য সুফল হয়েছিল রাজনীতিক 
জাগুতি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল ভারতীয় দাঁনসের 
উজ্জীবন। প্রাসীনকালেও ভারতবর্ষ তখনকার জান। সব দেশের 
সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। মধাযুগেও আরবী আব পারসী 
ভাষার মাধ্যমে এস্লামিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু 
ভাঁর লাইদ্জের জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল 
বল। যায়। খ্রীষ্ঠীয় সতেরো শতকের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য জগৎ 
বিজ্ঞানে, নির্মাণ-বিগ্ভায় হয়ে-গাঠে নিপুণতর । ইংরেজী জানার আগে 
ভাঁরভীয়দের কাছে এই বিজ্ঞানের জগৎ ছিল তজানা। এই ভাষ। 
শিক্ষা করার ফলে বিজ্ঞানের দ্বার হল মুক্ত । এই জ্ঞানের বিকিরণে 
ভারতীয় শিক্ষাবারা-সন্বন্ধে গৌঁড়ামি, আব ওপরওয়ালাদের জবর- 
দস্তির মনোভাবও কেটে যেতে থাকল। প্রাচীন ভারতের জবরদস্তি- 
স্মচক মেজাজের একটা নিদর্শন মেলে শাস্রসমূহের টীকাকারদের 
মনোভাবে । টীকাকাররা মনেকসময় আপন-আপন দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত 
অনুসারে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতেন ; সেন ব্যাখ্যা হয়তে। শাস্ত্র প্রণেতাদের 
ঠিক অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু ভা সন্বেও টীকাকাররা নান! 
তর্কযুক্তির জাল বুনে কোন-রকমে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করতেন, 
আবার সঙে-সঙ্গে একথাও বোঝাবার চেষ্টা করতেন খে" তারা য! 
বললেন তা নতুন-কিছু নয়, শান্ত্রেই তা আছে নিহিত হয়ে। 

১১ 


১৬২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


ইংরেজী-শিক্ষ। স্বাধীন চিস্তার প্রয়োজনীয়ত। বুঝিয়ে দিল। 
প্রতীচ্য দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অতীতের জ্ঞানীদের কথাও নিধিচারে 
নেন নি, দরকার হলে তার খণ্ডন করতেও সংকোচ বোধ করেন নি। 
ভল্টেআর তো ঈশ্বরকেও অস্বীকার করবার মত সাহস দেখিয়ে- 
ছিলেন। ইংরেজী-সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চান্ত্য দেশের এইধারার 
বৈপ্লবিক চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটল । অর্থাৎ, ভারতের প্রাচীনকাল 
থেকে সাধারণত-চলে-আস। অতীত মত ও আদর্শের নিবিচার 
অন্ধ অনুবর্তন আর পালনের রীতি বজিত হয়ে এল স্বব.* চিন্তার 
ব্যক্তিত্ববোধ। এমনি বিচারশীল যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী সহায়তা করল 
বৈজ্ঞানক দৃষ্টিভঙ্গী-বিকাশের । এতে করে ভারতের সংকীর্ণায়মান 
মানস-দিগন্ত হতে থাকল প্রসারিত। 

গত একশে। বছরের কিছু বেশি সময়ের ভেতর ভারতে বনু 
অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, 
শুধু বিজ্ঞানতত্ব আর ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যকলা, 
দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও । এশিআর অন্যান্য অঞ্চলেও 
অনুরূপ প্রতিভা আছে সুপ্ত হয়ে, কিন্তু স্বযোগের অভাবে পাচ্ছে 
ন। যথেষ্ট প্রকাশ । সেখানে জিজ্ঞাসা ও অন্ুসন্ধিংসার উৎসাহ 
জাগে নি তেমন। সতেরো শতকের প্রায় গেড় থেকে ত্রিটিশ- 
মানসে যে-সজীবতা-সক্রিয়তা সঞ্চারিত হয়েছিল উনিশ শতকের 
ভারতীয় মানসেও হয়েছিল তা-ই। 

মানবিক ব্যাপারে এমন জিনিস প্রায় নেই বললেই হয় যা নিছক 
ভালো কি নিছক মন্দ। ইংরেজী-শিক্ষার কল্যাণে ভারতের যে- 
উপকার-সাধনের উপায় হয়েছিল তা বল! হল। কিন্তু সে-শিক্ষায় 
অপকার যে কিছুই হয় নি তা নয়। সেকথা না বললে 
পক্ষপাতদোষ ঘটবে । ওর প্রথম অপকার হয়েছিল মাতৃভাষা-শিক্ষায় 
অবহেলা । ইংরেজী-শিক্ষার ফলে সমাজ-জীবনে এল এক নতুন 
জাতিভেদ ; ইংরেজী-জানা আর ইংরেজী-না-জানা লোকদের 


ইংরেজী-শিক্ষ ১৬ 


নাঝখানে যেন এক প্রাচীর উঠে গেল। ইংরেজী-শিক্ষিত লোকেরা 
প্রায়ই দেশের এতিহ্য বর্জন করতেন, শুধু তাই নয়, তাকে 
অবন্ঞা ও নিন্দ। করতেও থাকলেন। এতে জাতির সমীজ-জীবনে 
ভাঙন ধরে শক্তি অপচিত হতে লাগল । গ্রাম ও নগঠরর 
মধ্যেকার ব্যবধান এই প্রক্রিয়ারই এক প্রকাঁশ। 

ইংরেজী-শিক্ষার ওপর বেশি ঝৌক পড়ায় আর-একটা কুফল 
দেখা দিল : ইংরেজী ভাষায় অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষার স্থুযোগ 
হল সংকুচিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞান ও নির্মাণ- 
বিজ্ঞানের শিক্ষা অনেক কাল ধরে অবজ্ঞাত হয়েছিল। এর ফলে 
বাণিজ্য-শিল্পেরও গতি বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। এর সবচেয়ে 
বড়েো। দোষ হয়েছিল ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করাতে, 
ইংরেজী-শেখাতে ময়। এর কোন দরকার ছিল না। বিদেশী 
ভাষার ব।ধাঁ ও ভার মনের লচ্ছন্দ বিকাশের পথে বাধা হয়েছিল। 
অন্থলিগণ্য কয়েকজন বিশেষ বুদ্ধিমান লোক ছাড়া সাধারণের কল্পনা, 
অনুভূতি ও চিন্তাশক্তির ক্ষুরণের স্থযোগ এতে ছিল না। বাস্তবিক 
পক্ষে এর জন্যেই অনেকের শিক্ষা শেষ হয়ে যেত অসমাপ্ত অবস্থায়! 

»ংরেজী ভাখা-শিক্ষার অন্যতম কুফল হচ্ছে এই যে, ইংরেজী- 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি হয়ে শিরেছিল একপেশে । আগেই বল। 
হয়েছে, ভারতে মধাযুগে আরবী-পারসী ভাষাতেই ঝৌক বেশি পড়ায় 
অন্যান্ত দেশের সঙ্গে ভারতের সংস্পর্শ বা যোগাযোগ হয়েছিল 
ব্যাহত। আধুনিক ভারতে কেবলমাত্র বিদেশীয় ভাষা ইংরেজী- 
শিক্ষার ফলেও সেই ছুর্দশা ঘটেছে । ইংরেজী-জান। ভারতীয়ের! 
সারা পৃথিবীকে দেখতে শিখেছে ইংরেজের ভাব দিয়ে। একথা 
অবশ্যই সত্য যে, বিশাল ও সমুদ্ধ হংরেজা সাহিত্যের সংস্পর্শে 
ভারতীয় মন অনেক কিছু লাভ করেছে। কিন্তু, একথাও অস্বীকার 
কর! যায় না যে, এর ফলে আমাদের মন প্রাচ্য ও ইওরোপের 
অন্যান্য সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ে সচেতন হতে পারে নি। ভারতের 


১৬৪ নয়া ভারতের শিক্ষা 


রাজনীতিক মুক্তিলাভের পর থেকে ভারতীয় শিক্ষাধারার লক্ষ্য হল 
এই একদেশদশিতা সরিয়ে-ফেল1। 

অবশ্ঠ, ইংরেজী-শিক্ষার ফলে যে মোটের ওপর ভারতের কতকট। 
অগ্রগতি হতে পেরেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম দিকে 
যে ব্রিটিশ সরকার ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-গ্রবর্তনের পক্ষপাতী 
ছিল না সেকথা ভূললে চলবে না। ইট ইন্ডিআ৷ কোম্পানি শুধু 
লাভের দিকেই দৃষ্টি রেখেছিল। রাজ্য-শাসনের কিছু দায়িত্ব গ্রহণ 
করার পর প্রথম দিকে এর দৃষ্টি ছিল শুধু প্রাচ্য শিক্ষা উৎসাহিত 
করার পক্ষে । 

ইওরোণীয় মিশনারীর। অবস্থা প্রথম থেকেই পাশ্চান্ত শিক্ষা- 
প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ 
হতে থাকে কয়েকজন উদারমন! দূরদর্শাঁ ভারতীয় ব্যক্তির সক্রিয় 
জংশ গ্রহণ করার ফলে। রাজী রামমোহন রায় ছিলেন এদের 
আগ্রণী। এরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইওরোগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সঙ্গে পরিচয় হলে ভারতের নবজাগরণ হবে সম্ভব। 

ইংরেজ-যুগে ইংরেজী-শিক্ষা) কতকটা জোর করে ভারতীয়দের 
ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখনকার কথা ছিল আলাদা । কিন্তু 
এখন কতকগুলে। উল্লেখযোগ্য কারণেই স্বাধীন ভারতে ইংরেজী-শিক্ষা 
বজায় রাখার দরকার আছে। প্রথমত, ইংরেজী ভাষা এখন পৃথিবীর 
বিচিত্র সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন । এ-শিক্ষা বন্ধ কর! মানে 
া্তহাসের প্রগতিশীল শক্তিসম্পদ থেকে ভারতকে বঞ্চিত করা৷ 
দ্বিতীয়ত, উংরেজী-শিক্ষা ভারতের সমাজ-জীবনের নানা জল 
রীতির সংস্কারসাধন করতে সাহায্য করেছে ও করছে । তার 
জন্যে এর স্থিতি দরকার । তৃতীয়ত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও 
পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখার জন্তে তার 
প্রয়োজন আছে। 


ইংরেজী-শিক্ষা ১৬৫ 


২) 

ইংরেজী-শিক্ষার পক্ষে কিছুটা ওকালতি করা হল বটে, কিন্তু তার 
মানে এ নয় যে, ইংরেজী-শিক্ষা গত একশে।-দেডশো বছর ধরে 
যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিটি রাখতে বলা হচ্ছে । উংরেজী-শিক্ষীন 
প্রথম ঝেণকে এক শ্রেণীর লোকের এমনই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল 
যে, তারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি পধন্ত ভুলতে চেয়েছিলেন । 
অনেকে তখন গর করে বলতেন যে, তারা মাতৃভাষার চেয়ে 
ইংরেজী ভালে! বলতে পারেন। এ ছিল এক বাড়াবাডি। এখন 
আবার দেখা দিয়েছে আর-এক আত্যন্থিকত1 £ সেটা, হচ্ছে 
ইংরেজীকে ভারত থেকে একেবারে তাড়ানো । কিন্ত এরা ভূলে 
যান যে, ইতিহাসের ধারাকে উল্টিয়ে দেয়া যায় না। ভারতে 
ইংরেজী-শিক্ষী প্রথম প্রবন্তিত হওয়ার সময় ইংরেজী ভাষা ও 
আধুনিক শিক্ষাধারা বিদেশীয় বলে মনে হওয়ার যুক্তি ছিল, কিন্তু 
এখন আর তা নেই । একশো বছরের ওপর এর সঙ্গে পরিচয় 
হওয়ার পর আর একে একেবারে বিদেশী বলা চলে না২ এ এখন 
মামাদের সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ হয়ে গেছে । এখন যদি আমর! 
জীবন থেকে একে বাঁদও দিই তবু এর প্রভাবের ছিটে-ফৌোট। 
এখাঁনে-ওখানে নানাভাবে থাকবে ছড়িয়ে। 

এখানকার বঙমান পরিবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজী-ব্যবহারের 
প্রয়োজন যে বিভিন্ন তা বুঝতে হবে। ভারতে এখনও বহুলোকই 
ইংরেজী জানেন না। তারা আর শিখবেনও না। কিন্তু মাতৃভাষায় 
শিক্ষা-লাভ করার দরুন তারাও ইংরেজী ব। আপুনিক শিক্ষার ফল 
প্রকারাস্তরে কিছু-কিছু পেয়েছেন। তার কারণ, এখনকার প্রধান 
ভাষাগুলে। ইংরেজীর দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছে। ভারতের 
অন্যান্য ভাষার বিকাশ ও উন্নতি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রক্রিয়। 
চলতেই থাকবে । 

আর-এক শ্রেণীর ভারতীয় আছেন ধষার। ইংরেজীকে সাধারণ 
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আলাপ-পরিচয় বা ভাব-বিনিময়ের ভাষা-রূপে ব্যবহার করতে 
চান। এই ব্যবহারে অবশ্ত নানা থাক থাঁকবে। কেউ-কেউ 
মেটামুটি এব ভ্ঞান নিয়ে অপরভাষী লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা 
চালাবার প্রাথমিক প্রয়োজন মিউলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করবেন । 
আবার কেউ-কেউ একে ব্যবসা-বাণিজা, রাজনীতিক বিষয় প্রভৃতির 
মতো জটিল ব্যাপারের কথাবার্তা চালাবার ভাষা-হিসেবেও 
ব্যবহার-করতে চান আন্তঃপ্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। এরা 
সকলেই একে প্রধানত ব্যবহার করতে চান কাজের ভাষা-ভিসেবে, 
সাংস্কৃতিক ভাঁষা-রূপে তেমন নয়। 

তৃতীয় আর-এক দল আছেন ধারা ইংরেজী ভাষাকে শুধু কাজ 
চাঁলাবাঁর ভাঁষা-বূপেই ব্যবহার করে তুষ্ট থাকতে চান না, চান তাঁর 
সাহায্যে প্রতীগোর সংস্কৃতি-ধারা থেকে স্বীয় কৃষ্টির পুষ্টিসাধন 
করতে । অবশ্য, এখানেও আছে বিভিন্ন থাক। একটি খাক চান 
ইংরেজী সাহিত্যের রস উপভোগ করার মতো ইংরেজী ভ।ষার বিশেষ 
জ্ভান। অপর-একটি থাকের বাসন] হচ্ছে ইংরেজীতে লেখ! দর্শন, 
বিজ্ঞান প্রভৃতির মতো কঠিন বিষয়ে জ্ঞান অন করার মতো! ভাষাটি- 
শেখার। সংখ্যায় খুব কম হলেও আরও-একটি দল আছেন, 
ধারা আর-একট্ু এগিয়ে যেতে চাঁন, যারা চান এই ভাষায় 
কিছু স্থষ্টি করতে। 

এই-সব কথ। বিবেচনা করলে মানতে হয় যে, বেশির ভাগ 
লোকের পক্ষে ইংরেজী-শিক্ষার দরকার নেই । না শিখলেও বিশেষ 
কিছু আসবে-যাবে না? যে-দেশের শতকরা ৮০জন লোকই 
নিজেদের গ্রাম থেকে দশ-পনেরে। মাইল ব্যাসের মধ্যে জীবন 
কাটায়, তার! বাইরের জগতের খবর বড়ো একটা রাখে না। 
তার। অভ্যস্ত রীতিতেই জীবনযাপন করতে ভালোবাসে । ভারা 
বিদেশী ভাষা শিখতেও চায় না, তার দরকারও তাদের হয় ন। 
ভারতের শতকরা ৮্জন লোকেরও ইংরেজী-শিক্ষী বিশেষ কোন 
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উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। আপন-মাপন মাতৃভাষা- 
শিক্ষাই যথেষ্ট হবে। তবে, কথাটা এই যে, ইংরেজী বা অন্য কিছু 
শিখতে চাইলে ন্যান্ত নাগরিকের মতে। তাদেরও যেন সমান সুযোগ 
থাকে। যেহেতু এধুগে কোন মানুষই বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনযাঁপন 
কবে না তাই এখন সকলেরই বাইরের জগতের ভাবধারা গ্রহণ 
করবার মতে চিত্তের নমনীয়তা-গ্রহণশীলত রাখা দরকাঁর। স্বাধীন 
এবং সাধারণতন্ত্রী ভারতের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন 
করতে হলে তাদের শিক্ষা একান্ত দরকার। তার জন্যে ভারতের 
বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাঁষার পুষ্টি-সমৃদ্ধি খুবই দরকার । - 

আর-একটি ছোট দল আছেন ধাদের সংখ্যা গিয়ে দাড়াবে প্রায় 
কয়েক লক্ষে । এই দলের লোকদের কাজকর্জ ছড়াতে হয় সার! 
প্রদেশ জুড়ে, চাই কি, প্রদেশের বাইরেও সারা ভারত জুড়ে। 
আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলেই ভারতে এক্য-চেতন! গড়ে 
উঠেছে» তাই এর! এদের কাজকর্মের প্রসার ও প্রচার করতে চান 
ইংরেজীর সাহায্যে। ভারতীয় জীবনে বিদেশী ভাবধারাঁর প্রভাব 
বুঝতে হলেও দরকার ইংরেজী-শিক্ষার। তাছাড়া, আর-একটা 
কারণেও ইংরেজীর দরকার অনুভূত হয়ঃ যাঁরা পররাষ্ট্রের সঙ্গে 
বোঝাপড়া করার বিষয়ে ভারতের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করবেন 
তাদের তো ইংরেজী না জানলেই নয়। ভারত যে আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে এখন এত মধাদা লাভ করেছে তার কারণ স্পষ্ট-ম্বচ্ছ ভাষায় 
তার নীতি ও আদর্শের প্রকাশ। এতে কোন সন্দেহ নেই বললেই 
হয় যে, ভারতীয় নেতা ও প্রতিনিধিদের ইংরেজী ভাষার ওপর দখলই 
এই স্পষ্টতার কারণ। এমন একটা সুবিধা নষ্ট করা খুবই ছুঃখের 
হবে সন্দেহ নেই। 

তাহলে একথা বল। যায় যে, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে 
ইংরেজী বাদ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষায় একে 
রাখতেই হবে। অবশ্থট, এখানেও এর স্থান আগের মতো! থাকবে 
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না। এমন এক সময় গিয়েছে যখন মানুষের গুণাগুণ বিচার করা 
হত তার ইংরেজী-শিক্ষা দিয়ে। এনদৃষ্টিভজী এখন আর থাকা 
মোটেই বাঞ্চনীয় নয়। ইংরেজী-শিক্ষার সময় এখন কমিয়ে দিতে 
হবে, কি ঘণ্টায়, কি বছরে । সেই সময়টা বরং আপন ভাষা-শেখার 
কাজে লাগাতে হবে। এর ফলে ইংরেজী-ভাষার ওপর যে-দৃষ্টিভঙ্গী 
ছিল তারও পরিবর্তন হবে। এখনও পর্বন্ত ইংরেজী পড়া হচ্ছে 
সাহিত্য-হিসেবে, এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেও। তাতে ফল 
হয়েছে অশুভ। এই স্তরের পোড়োদের যে-বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা 
থাকবার কথ। নয় তা-ই তাদের পড়ে আয়ত্ত করার নিরদদেশ দেয়া হয়। 
এট যে কত হাস্তকর হয়ে দাড়াতে পারে তা একটা উদাহরণ দিলেই 
বোঝা যাবে। হেরিক ([60010ঘ) নামে এক কবির 
“ড্যাফোচডিল্স্” বলে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি অবশ্য সুন্দর । 
কিন্ত তা হলে কি হয়, কবিতাটিতে যে-তুষার বা বরফের বর্ণনা 
আছে তা-ও বেশির ভাগ ভারতীয় পোড়ো দেখে নি, এ ফুলটিও না। 
কাজেকাজেই সে-কবিতাঁর সৌন্দর্য উপভোগ করা তাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। তারা আর কি করতে পারে বড় জোর কব্তাটি 
মুখস্থ কবে ফেলতে পারে; তাতে কতকগ্লো শব শেখা হতে পারে 
মাত্র। আর, স্ট্েকু হলেই বোধ করি পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষক 
খুশী হবেন। কিন্তু এতে কি যথার্থ শিক্ষা হয় ?-_-হয় না। তাই 
ইংরেজী-শিক্ষার পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচনেও আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজী-শিক্ষাতেই সে-শিক্ষার 
শেষ নয়, তা হচ্ছে জ্ঞীন-অর্জনের উপায় মাত্র। সুতরাং ইংরেজী- 
শিক্ষার ব্যাপারে ঝৌঁকটা সাহিত্য-পাঠ থেকে সরিয়ে আনতে হবে 
নিত্যব্যবহার্ধ সরল ভাষার ওপর। 

ভারতে ভাষার পরিস্থিতি বিচার করেও ইংরেজী-শিক্ষার সম্বন্ধে 
মনোভাব বদলানো দরকার । ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে 
এখন নিজের ভাষা তো। শিখতেই হয়, তাছাড়া শিখতে হয় হিন্দী; 
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কেননা, হিন্দী হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের দফ তরী ভাষা । এ ছাড়া, 
তৃতীয় ভাষা-হিসেবে শিক্ষণীয় হচ্ছে ইংরেজী । এর ওপরেও কারো- 
কারো ইচ্ছে একটি প্রাচীন ভাষা-শেখার ব্যবস্থা রাখা । তাহলে 
কি দাঁড়াচ্ছে ?-_অল্প বয়সের পোড়োদের একই সঙ্গে চারটি ভাষা- 
শেখার কথা । যে-পোড়োর মাতৃভাষা আঞ্চলিক ভাষা হতে পৃথক 
তার অবস্থা তো! আরও শোচনীয়। তাকে আবার চারটির ওপরে 
শিখতে হবে আরও একটি ভাষা । এই যদি হয় ভাষাশিক্ষার 
অবস্থা-ব্যবস্থা তাহলে মনে সহজেই প্রশ্ন ওঠে, _আর-সব বিষয়- 
পড়ার সময় কখন পাবে পোড়োর। ? 

এই ভাষাগুলোর যদি আবার সাহিত্যও পড়তে হয় তবে তো 
অবস্থা হবে সাংঘাতিক । তবে যদি এক মাতৃভাষার সাহিত্য-পাঠ 
ছাঁডা অন্। ভাষা গুলে। মে'টামুটি কাঁজ চালাবার মতো! শেখার কথা 
হয় তবে অবশ্ব ভাষাশিক্ষার এই ব্যাপারট। তত নিন্দনীয় থাকবে 
না। বস্তুত, ভাঁষাগুলো। যদি পাশাপাশি রেখে শেখানো হয় তবে 
পৌডোদের ভাঁব-বিনিময়ের শক্তি তাতে বাড়তে পারে । মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে প্রাচীন ভাষা-সাহিত্যের অনেকখানি জারগা ইংরেজী- 
শিক্ষার জন্তে ছেড়ে দেয়া! যেতে পারে কিনা-_তা-ও ভেবে দেখতে 
হবে। ভারতের আধুনিক ভাষাগুলি প্রাচীন ভাবাগুলির সংস্পশে 
গড়ে ও বেড়ে উঠেছে-এই কারণে প্রাচীন ভাষা-সাহিত্য-শেখার 
ওপর জোর দেয় হয়েছে । ভাল আমলে ভারতের অনেকগুলি 
ভাষা ইংরেজীর পোষকতায় পুষ্ট হয়ে উঠেছে । ইংরেজী ভাষা- 
শিক্ষাকে যদি বোঝার মতো। ন1 করে-ভোলা হয় তবে ইংরেজী ভাষার 
পরিচয়ে ভাষা-বোধ উদ্দীপ্ত হওয়ারই কথা। এতে কালক্রমে 
পোডোদের আপন-আপন ভাষায় স্থজনধর্মী রচনা করবার ক্ষমতা 
হবে। তাঁর! নিজেদের ভাষায় যুগোপযোগী সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
সমৃদ্ধ করার শক্তি পাবে। 

যা-ই হোক, একটা বিষয় নিশ্চিত যে, ইংরেজীকে যদি ইস্কুলে 
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শিক্ষণীয় ভাষাগুলোর মধ্যে একটা বলে রাখতে হয় তবে ইংরেজী- 
শিক্ষার ঘণ্টার সখ্য! দিতে হবে কমিয়ে । সাধারণত এর জন্যে অবশ্য 
ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী-জ্ঞানের মান যাবে নেমে । এমনিতেই এখন 
এর মান যে খুব উচু তা নয়; এর পর মান আরও নীচে নামাবার 
কোন অবকাশই নেই। আর, তা যাতে, না হয় সেদিকে আমাদের 
দৃষ্টি রাখতে হবে। এখন যা করতে হবে তা এই ঃ ইংরেজী-শিক্ষার 
পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। আর, প্রথমেই তা করতে হবে শিক্ষা- 
নিকেতনগুলিতে ৷ এগুলিতে ব্রিটিশ ইস্কুলগুলির পদ্ধতিই অবলম্থিত 
হয়ে চলেছে, কিন্তু ব্রিটিশ ইস্কুলগুলিতে ইংরেজী-শিক্ষার যে-পদ্ধাতি 
চলে তা যে ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহে চলতে পারে না-এই সহজ 
কথাটাই মনে রাখা হয় না। ব্রিটিশ ইস্কুলে ইংরেজী ভাষ। 
পোড়োদের মাতৃভাষা, কিন্ত ভারতের পোডোদের পক্ষে তা বিদেশী 
ভাষা। ব্রিটেনে বিদ্ভালয়গুলিতে যে-পদ্ধতিতে ইংরেজী শেখানো 
হয় তাতে এখানে ভারতীয় ভাষাগুলি শেখানো যেতে পারে। 
ইওরোপীয় অভিচ্তা থেকে যদি আমাদের কিছু সুযোগ নেবার 
থাকে তো তা এই £ ব্রিটেনে যে-পদ্ধিতিতে ফরাসী বা জার্মান ভাষা 
শেখানো হয় অথবা ইওরোপের দেশগুলিতে যে-কৌশলে ইংরেজী 
শেখানো হয় আমরাও ইংরেজী শেখাবার সেই পন্থা নিতে পারি । 
বিশেষত স্কান্ডিনেভীয় দেশগুলি ইংরেজী শেখানোর এক ভালো 
উপায় উদ্ভাবন করেছে। বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের সময় মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র যে-ভাঁবে বহু বিদেশীয়কে ইংরেজী শিখিয়ে নিযেছিল আমরা 
সে-অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাতে পারি। অল্প সময়ের ভেতর 
বিদেশীয়দের ইংরেজী শেখাবার ব্যাপারে বেশ সাফল্য লাভ কর! 
গিয়েছিল। উন্নততর শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে, এবং বিশেষ করে, 
সমরকালে উদ্ভাবিত কৌশলের ব্যবহারে আমরাও অল্প সময়ের 
ভেতর আরও ভালো করে ইংরেজী শেখাতে পারি। 

এর সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখলে স্বিধা হয়। আভজ্ঞতা 
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থেকে জানা যায় যে, একটা ভাষা-জ্ঞানের ভিত পোক্ত হলে আর- 
একটা ভাঁষ। শিখতে আরও কম সময় লাগে । আগে কি হত ?-- 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পৌড়োরা নিজেদের ভাষ। ভালো করে শেখার 
আগেই ইংরেজী পড়তে শুরু করে দিত। এর পরে কি হবে ?-- 
আপন ভাষায় দখল হলে তারা ইংরেজী শিখবে । বলা হয়েছে, 
এখন ইংরেজী-শেখার জন্যে সময় কমিয়ে দিতে হবে। এই ক্রটিটার 
পরণ হবে শিক্ষাপদ্ধতির উন্নয়ন আর আপন ভাষার ব্যুৎপন্তি দিয়ে। 
মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী-শিক্ষা থাকবে উংরেজী ভাষা-শিক্ষা- 
হিসেবে । তার মানে এ নয় যে, তাতে কোন রসকষ থাককে ন।। 
আসলে, ভাষা-শেখ।নোর শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভাষাকে তার পাঠকের 
আনন্দের বিষয় করে-তোলা । সেইজন্যে ইস্কুলের পাঠ-স্থচীতেও 
ভাঁষা-শিক্ষার ব্যাপারে সাঠিত্যেরও স্থান থাবা? দরকার £ কিন্ত 
লক্ষ্য রাখতে হবে, সে-সাহিত্যের বিষয় যেন পোড়োদের বোঝবার 
মতে? হয়। কিছুকাল আগে ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির ইংরেজীর 
অধ্যাপকদের এক সম্মেলনে এই সম্পকে যে-সব প্রস্তাব নেয় 
হয়েছিল তাঁর একটি গ্রহণ করা যেতে পারে। তাদের সে" 
প্রস্তাবটি ছিল এই যে, ইস্কুল-স্থরে শুধু আধুনিক ইংরেজী গদ্ধ- 
রচনার কতকগুলি সহজ নিদশন বিশদ ভাবে পড়ানো হোক। 
প্রায় হাজার ছুই বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দের মধ্যে সেগুলি রচিত 
হওয়া দরকার। এর সঙ্গে অবশ্য থাকা চাই দ্রুতপাঠের জন্যে 
নিবাঁচিত গগ্যপদ্ভ-রচনার বই। এ-বইগুলি হবে সাহিত্য-গুণান্বিত। 
আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্দ করবার জন্যে যদি ইংরেজী- 
ভাষা-সাহিত্যের কাছ থেকে কিছু নিতে হয় তবে আমাদের মধ্যে 
অল্পসংখ্যক এমন ব্যক্তি থাকবেন বীবা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য 
ভালো করে পড়াশোনা করবেন। আর-কিছু না হোক, শুধু এই- 
রকম পড়াশোনাটাই হবে লীভের । ইংরেজী ভাষায় যে-সুন্দর 
সাহিত্য আছে তেমনটি পৃথিবীর খুব কম ভাষাতেই আছে। নাটক, 
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গীতিকবিতা, কাব্য, রম্যরচনার ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্য যথেষ্ট 
সমৃদ্ধ। উপন্তাস, ছোটোগল্প এবং প্রবন্ধেও ইংরেজী সাহিত্য 
পৃথিবীর যে-কোন উন্নত ভাষার সাহিত্যের পাশে দাড়াতে পারে। 
বিশেষ নিষ্ঠা নিয়ে ধারা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়বেন তাদের 
সামনে তো! এক নতুন লোকের সিংহদ্বার হবে মুক্ত। এই রকমে 
পাঠকদের কেউ-কেউ তা থেকে অভূত উৎসাহ-প্রেরণা পেয়ে 
নিজেদের ভাষায় চমতকার লাছিতা স্থটটি করতে পারেন। 

এই প্রসঙ্গে বলা! যেতে পারে যে, আধুনিক ভারতের সব বড়ো” 
বড়ো লেখকই ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব অনুভব করেছেন । 
শ্রীঅরবিন্দ, অধ্যাপক রাঁধাকৃষ্ণন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির 
মনো লেখকদের কথা তো বিশেষ করে বলবাঁরই দরকার নেই ; 
তারা তো! ইংরেজী ভাষাকেই নিজেদের লেখার প্রধান বাহন-রূপে 
ব্যবহার করেছেন। ধার প্রধানত কোন-একটি ভারতীর়্ ভাঁাঁতেই 
লিখেছেন তারাও ইংরেজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রাজা 
রামমোহন থেকে শুরু করে মধুহ্ছদন দত্ত) আয় রবীন্দ্রনাথ পযন্ত 
বাঙলার বনু লেখকই ইংরেজী সাহিতা থেকে প্রচুর প্রেরণ! পেয়ে" 
ছিলেন। এই সাহিত্য-পাঠে তাদের মন এমন-কিছু পেয়েছিল 
যার ফলে তাদের আপন ভাষায় খুব উচুদরের সাহিত্য রচনা 
করার আন্ুকুল্য হয়েছিল। গুজরাটা সাহিত্যে আধুনিক গগ্রচনার 
প্রবর্তক মহ।ত্মা গান্ধী । ইংরেজী ভাষায় রচনাতেও তিনি ছিলেন 
সিদ্ধহস্ত। মৌলানা! আজাদ ছিলেন লেখকও। তিনি ইংরেজী ভাষা 
কোন ইস্কুলে-কলেজে পড়ে শেখেননি বটে, কিন্তু নিজের চেষ্টায় 
তা পড়েছিলেন এবং তাঁর দ্বার! প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এই ধারার 
বিরতি হয়ে যায় নি, এ চলছেই । বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজী ও 
ইউরোপের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বিস্তীর্ণ সম্পর্ক ভারতীয় সাহিত্যে 
নতুন দিগন্তের সন্ধান দিচ্ছে, নব-নব পথ খুলে দিচ্ছে নব-নব বিকাশের 
স্থপ্রিমুলক সাহিত্য ছাঁড়া মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্মের অন্যান্য 


ইংরেজী-শিক্ষা ১৭৩ 


ক্ষেত্রেও ইংরেজী ভাষা অনেক সারবস্ত্র এনে দিচ্ছে আমাদের কাছে। 
দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ব, ইতিহাস 
প্রভৃতি বিষয়েও ইংরেজী সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাছাড়া, এর অনুবাদ- 
সাহিত্যের মারফৎ আমর! পাই পৃথিবীর নানা উন্নত ভাষার সম্পদপ্জ। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ভাষার মাধ্যমে আধুনিক যুগের মানব-মনের 
বিভিন্ন দিকের পরিচয় আমরা পেতে পারছি । এইভাবে দেখলে 
বোঝা যাবে যে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কতির সাধনায় ইংরেজী ভাষাব 
পঠন-পাঠনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

নির্মাণ-বিচ্ভা ও বিজ্ঞানের দিক থেকেও ইংরেজী ভাষা-শ্লেখার 
যথেষ্ট দরকার আছে আমাদের । এ-ছু*টি বিবয়ে কোন দেশ পিছিয়ে 
থাকলে তার সমৃদ্ধি এমনকি তার অস্তিত্বই হবে বিপন্ন । আর, বিষয় 
ছুটির আধুনিকতম বিকাশের সঙ্গে পরিচয় থাকলে শুধু যে 
শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি আর মর্থনীতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় তা-ই 
নয়, দেশের রাজনীতিক ও সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। যে-সব রাষ্ট্র 
পররাজ্য আক্রমণ করতে চায় না, তাদেরও আত্মরক্ষ।র প্রয়োজনীয় 
উপায়-উপকরণ থাকা চাই | নির্মাণ-বিষ্। ও বিজ্ঞানে যদি ভারতাকে 
এগিরে যেতে হয়, যদি পৃথিবীর সভাতা-সংস্কৃতির ভাগ্ডারে তাকে 
বিশিষ্ট ওন্বকীয় কিছু জিনিস দান করতে হয় তবে ইংরেজী ভাষার 5৮1 
তার ছাড়া চলে না। ইতিহাসের খেয়ালেই হোক, আর ভারতের 
রাজনীতিক বিপর্ষয়-ছু্াগ্যের ফলেই হোক, ইংরেজদের সঙ্গে ভারতে 
এসেছিল ইংরেজী ভাবাও। আর, সে-ভাষার আগমন শুভই হয়েছে 
ভারতের পক্ষে । ভারতের নবলন্ধ ন্বার্ধীনতা ও জাতীয়তা-রক্ষার 
অন্যতম উপায়-হিসেবে ইংরেশী ভাষাকে প্রয়োজনীয়, চাই কি, 
অপরিহার্ধ বলে পাঠ্য করে রাখতেই হবে। 

শেষ কথা এই যে, ইংরেজী হচ্ছে আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গী-বিকাশের 
একটি উপায়। আধুনিক ভারতীয় মানুষ যে বিচারশীল, যুক্তিবাদী 
ও বৈজ্ঞানিক হয়েছে সে তাঁর ইংরেজীর সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে। এই 


১৭৪ নয়৷ ভারতের শিক্ষ। 


সংস্প্শের মূল্যবন্তা-নিরূপণ সহজ নয়। অতীতে পরিবর্তনের চেয়ে 
রক্ষণশীলতার ওপর, পরীক্ষণ-প্রমাণের চেয়ে নিধিচারে চিরাচরিত 
মত-সিদ্ধান্তের স্বীকৃতির ওপরেই ভারতীয় মনের ঝোঁক ছিল বেশি। 
ইংরেজী ভাষার দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত বিচার-বিশ্লেষণ-মূলক । আমাদের 
মানস-সন্তার রক্ষণশীলতা-স্থবিবতার দোষ শোধন করে তাকে যুক্তিনিষ্ঠ, 
স-তর্ক, বৈজ্ঞানিক এবং পরিবর্তনগ্রাহী করে তুলতে হলে ইংরেজী 
ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চল! বিশেষ দরকার । একথা মানতেই 
হবে যে, গত দেড়শো বছরে ভারতীয় মানস-সন্তার প্রাণচাঞ্চল্য 
গিয়েছে বেশ বেড়ে। এটা এমনই হয় নি। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে 
যে-নবজীবনের চেতনা-প্রবাহ এসে পড়েছিল আমাদের চেতন্- 
তটে-_এ তারই ফল। 

প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক কারলাইল একদা বলেছিলেন, ব্রিটিশ 
সাত্্রাজ্য আর শেক্স্পীয়র-_এই গট জিনিসের মধো একটিকে বেছে 
নিতে বল। হলে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে নেবেন শেক্স্পীয়রকে । 
কারলাইলের একথার তাৎপধ ধারা ঠিক ধরতে পারবেন না 
তাদের এটা খুব আশ্চধের বলে মনে হবে। অন্তান্ত সাম্রাজ্যের 
মতোই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও মহিমা-গরিমার তুঙ্গতম গগনে আরোহণ করে 
অবরোহণ করবে অনস্তিত্বের ঘন তমসায়। কিন্তু শেক্স্পীয়রের 
সাহিত্য ?__মানব-মনের চিরন্তন সম্পদ হয়ে থাকবে তা; যুগযুগাস্তর 
উত্তরণ করে চলবে তার জয়রথ। তাই কারলাইল ভুল করেন নি। 
ব্রিটিশ সাম্রজ্যের চেয়ে শেক্ন্পায়রের সাহিত্য-স্থষ্টির বেশি মূল্য দেবার 
কথ। বলে তিনি কালোত্তর, মৃত্যু্য় বিষয়েরই প্রতি শ্রদ্ধ জানিয়েছেন । 
শেক্স্পীয়রের সাহিত্য-স্থষ্টির প্রতি এমনি শ্রদ্ধানিবেদনে কোন 
বিদেশীয়ের পক্ষেও বাঁধ নেই, কেননা, ভাব আর রসের রাজ্যে শীমক 
ও শাসিত, প্রভু ও ভৃত্য বলে কিছু নেই, আছে শুধু সবমানবীয় 
শাশ্বত সম্পদ-সংগ্রহণের উদ্দেশ্টে সহযাত্রা । 


ফেবকুআরি, ১৯৫৫ 


সপ্তম অধ্যায় 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাষ্ট্র 


বিগত 'একশত কি তারও কিছু বেশি কাল ধরে ভারতে ঘটেছে 
নীরব বিল্লব। গ্রধানত ভাঁব ও চিন্তায় হয়েছে তার প্রকাশ । এরই 
পরিণতি হল ভারতের রাজনীতিক মুক্তি। এ-কালপর্বটা ছিল 
[বক্ষোভ, অসন্তোষ, উত্তেজনা আব আন্দোলনের, এককথায় 
নবজীবন বা শবজাগরণের। এই নবজাগরশের প্রকাশ কখনও- 
কখনও হয়েছিল চিরাচরিত রীতি ও ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে । 
কোথাও বা হয়েছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে শিল্পকলার চ্ট। ও স্থগিতে, 
কৌথাও সামাজিক ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলনে । এই যে অতৃপ্তি- 
বিক্ষোভ--এ যেন এক জন্মবেদনা। এই রকমটাই হয়। একটা 
নতুন কিছুব স্থ্টি হওয়ার আগে এমনি আলোড়ন-বিলোড়নের স্থট্টিই 
হয় বটে। নবীন সুরের আঁবিঙাবের আগে নক্ষত্রেনক্ষত্রেও সংঘষ 
হয়। 

ভারতের সর্বত্রই তখন দেখা দিয়েছিল অশান্তি-অভুষ্টি। তাই 
তখনকার শিল্পকলায় কাককৃতি ও মৌষম্যের চেয়ে প্রকাশ পেয়েছিল 
নব-নব আঙ্গিক ও রীতির প্রয়োগ-প্রয়াস । নান। কারণে ব্যক্তিবাদের 
চেতনা জেগেছে আধুনিক ভারতে । এই ব্ক্তিবাদের উগ্রতার ফলে 
সমাজের সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। সামাজিক সংহতি-রক্ষায় 
আনুকূল্য করে দেশের আচার-এতিহ্া। সমাজের সংসক্তি হতে হলে 
দরকার সামাজিক লক্ষ্যের কাছে ব্যক্তির অভিরুচি ও ক্ষমতার সমর্পণ । 
বাক্তি যদি সমাজের ওপরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তবে প্রতিষ্ঠিত 
সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে। বিগত শতকে ভারতের অবস্থা 
হয়েছিল তা-ই। রাজনীতিক মুক্তিলাভের পর এর গতি বেড়েছে 
বৈ কমে লি। 


১৭৬ নয়া ভারতের শিক্ষা 


ভারতীয় জীবনে ব্যক্তিবাদের প্রাধান্য ও সমাজ-সংহতির ভাঙনের 
নিদর্শন মাঝে-মাঝে দেখা যায় চিত্রকলা এবং সাহিত্য প্রভৃতি কতক- 
গুলো শিল্পকলার অভাবিত বিকাশে । সমাজের এই অবস্থায় 
আবার নাট্যসাহিত্য ও স্থাপত্যশিল্পের, এবং বলতে পারা যায়, 
দার্শনিক অন্ত্্টিরও স্ফৃতি ব্যাহত হয়। 
কাবা এবং চিত্রকলা প্রধানত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এদের 
সাধারণ বা নিধিশেষ বলা মানে এদের নিন্দিত করা। পক্ষান্তরে, 
স্থাপত্যশিল্প এবং তার চেয়ে কিছু কম পরিমাণে নাটকের উৎকর্ষ 
প্রায় পুরোপুরিই সামাজিক ভাব-অন্ুভূতির ওপর নির্ভরশীল। 
কবি তার ঈপ্সিত আদর্শে পৌছবার জন্তে আপন মনের 
তরণীতে চড়ে একাই যাত্রা করতে পারেন। চিত্রকর পরম-রমণীয় 
ছবি আকতে পারেন একান্ত নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাপন করে। 
সংগীতশিল্প ব্যক্তিসত্তাকে উত্তরণ করে যেতে পারলেও প্তার উৎস 
হচ্ছে ব্যক্তিমানসের আহলাদ। কিন্তু স্থাপত্যশিল্পকে প্রতি যুগেই 
ভর করতে হয় সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার ওপর। উঁচুদরের 
মন্দির, সৌধ, মিনার, গথুজ, মহল, আঞ্জিল নির্দাণ করতে হলে 
বহু মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা চাই-ই চাই । তার জন্যে কেবলমাত্র 
প্রধান শির্শ(তারই শিল্প-নেপুণ্য থাকলে চলবে না, থাকতে হবে 
তার সকল সহকশীরও। এই উপ অল্প-বিস্তর প্রযোজ্য অভিনয় 
সম্বন্ধেও। যে-সময়টার কথ! বলা হচ্ছে তাতে ব্যক্তিবোধের প্রাধান্য 
থ।কায় কাব্য, চিত্র ও সংশীতে যে-পরিমাণে নব-নব পরীক্ষণা-প্রযোজন। 
দেখা যায় সে-পরিমাণে দেখ। যায় না স্থাপত্য ও নাট্য-শিল্লে। 
ভারতের মুক্তিলাভের পর উত্তেজনা-আন্দোলন বেড়েছে বৈ 
কমে নি। যে-প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা-লাভ হয়েছে তা এখনও বর্তমান। 
রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সামীজিক-কোন ক্ষেত্রেই এখনও নতুন 
ভারসাম্য আসে নি। লেইজন্তেই স্বাধীন ভারতের কাব্য, চিত্র ও 
সংগীতকলায় সেই আগেকারই জের চলেছে। সর্বত্রই নবজাগ্রত 
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শক্তির একই লক্ষণ লক্ষিত হয়। কিন্তু নবলন্ধ সম্পদের যে-সুব্যবস্থ! 
ও সংস্থাপন নবীন স্যষ্টিপর্বের সুচন। করে তা দেখা যাচ্ছে না। 

দীর্ঘ কঠোর সংগ্রামের পর ভারত জয়লাভ করে। তাই 
স্বাধীনতা-লাভের পরও যদি অতীতের কিছু-কিছু 'নুবর্তন চলে তে 
তাঁতে আশ্চর্ধ হওয়ার কিছুই নেই ; কখন থেকে যে নতুন জিনিসের ঠিক 
স্চন। তা নিশ্চিত বলা যায় না। যখন বিপ্লবের ফলে অতীতের বহু 
জিনিসই যায় গুড়িয়ে তখনও যদি সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তো 
বোঝ! যাঁবে যে, অতীতের কোন-কোন ভাবগতিকের টুকরো-টাক্‌র 
থেকে গেছে এখানে-ওখানে । বিপ্লব তো আর সমাজ-বিচ্ছিন্, হতে 
পারে না। বিপ্লব হচ্ছে বিবর্তনেরই দীর্থকালীন প্রক্রিয়ার স্ুুসংবদ্ধ 
অথচ দ্রুত রূপ। প্রথিবীর বড়ো-বড়ো। রাজনীতিক বিপ্লবের ইতিহাসে 
এই সত্যের প্রমাণ মিলবে । দেশের এতিহা, প্রকৃতি ও পরিবেশ 
থেকেই জেগে ওঠে বিপ্রব আর তার পরবত্তণ ভাবগতিক। 

অবিরতি বা অচ্ছেদ-ধারার এই নিয়ম আরও বেশি সক্রিয় 
মানুষের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে। সংস্কৃতি হচ্ছে জাতির ইতিহাসের 
নিখাস। বহ্ুযুগের অভিজ্ঞতা পরি্রুত হয়ে রূপ নেয় বিশিষ্ট 
ধারাঁধরনের। সংস্কৃতি হল এই সবের মিলিত রূপ। 

অভএব, নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে, ভারতে সাধারণতন্ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ 
নবযুগের সুচনা হবে_এ প্রত্যাশা যুক্তিযুক্ত নয়। বহু দশকের 
সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির ফলেই সম্ভব হয়েছে এই সাধাঁরণতন্ত্- 
প্রতিষ্ঠা। জাতীয় জীবনের শক্তিহীনত'ব ফলেই হয়েছিল ভারতের 
অধঃপাত! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারই একটা প্রকাশ 
হয়েছিল ভারতের বাঁজনীতিক পরাঁধীনতাঁয়। দর্শন, বিজ্ঞান, 
শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে অবনতিও জাতির দৌর্বল্যের ফলে ঘটেছিল । 
একটা দেশের পুনরুজ্জীবন শুরু হলে উজ্জীবিত উদ্‌্বোধিত 


প্রাণশক্তির প্রকাঁশ যে কেবল রাজনীতিক যুক্তির সংগ্রামেই হয় তা 
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নয়, হয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুর্ণতর, পর্যাপ্ততর প্রকাশের 
উদ্দীপনাতেও | 

এটা মনে রাখবার মতো। কথা! যে, ভারতের রাজনীতিক সংগ্রামের 
সঁধ নেতাই সাস্কৃতিক উজ্জীবনেরও পুরোধ।। রাজ। রামমোহন 
রায় ছিলেন ভারতের অন্যতম প্রথম রাজনীতিক নেতা; কিন্তু তিনি 
আবার বাঙলা গছ্যেরও অষ্টা ছিলেন। শিক্ষা-সংস্কার এবং নারীমুত্তি- 
আন্দোলনেরও পুরোহিত ছিলেন তিনি । রবীক্জনাথ যে শুধু একজন 
বড়ো কবি-শিল্লী ছিলেন তাই নয়; তিনিই অন্যতম প্রথম ব্যক্তি 
যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাতীয় চরিত্র-গঠন আর পল্লী-সংগঠন 
ব্যতিরেকে ভারতের রাজনীতিক যুক্তি আসা অসন্ভব। মহাত্মা 
গান্ধী ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা-সৌধের প্রধান স্থপতি * গুজরাটা 
ভাষায় আধুনিক গগ্ভসা হিত্য-রচনারও অঙ্টা ছিলেন তিনি । আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাগুলি যে-মর্ধাদার, আসন পেয়েছে তার মুলে তিনি । 
নবীন ভারতের জীবিত নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
আর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যেমন নিভাঁক সংগ্রামী 
তেমনি সাহিত্যতরষ্টা। 


২ 


অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতা-লাভের পরবতী সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের বিবরণ কয়েক দশক আগে আরন্ধ ব্যাপারেরই অন্ুক্রমণ 
হবে। মুক্তিপূর যুগে এই-সব জিনিস ছিল প্রধানত অনুরাগী 
ব্যক্তি বা দলের মধ্যে আবদ্ধ। মুক্তিলাভের পর থেকে এবিষয়ে 
উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটল ? সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের 
কাছে পেল স্বীকৃতি ও আন্থকুল্য। আগেই বলা হয়েছে, প্রাক" 
মুক্তি যুগেও ভারতে ছিলেন প্রখ্যাত লেখক, শিল্পী, সংগীতশিল্পী 
ও বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তখন সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় আনুকুল্য করার 
মতো! পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না রাষ্ট্রের। একথ। অবশ্য সত্য যে, 
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রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের কেউ-কেউ কখনও-কখনও উৎসাহ 
প্রকাশ করতেন এ-সব বিষয়ে, কিন্তু তা ছিল সাধারণত ব্যক্তিগত। 
রাষ্ট্র সংগ্লি৯ ছিল না ভাতে। 

দেশের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠানর্ক 
আন্ুকুল্য দেয়া যে কর্তব্য সে-বিষয়ে এখন রাষ্ট্রের অবহিতি 
বেড়ে চলেছে। অনেক প্রদেশেই শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ওপর 
শিক্ষাবিষয়ক দায়িত্ব ছ1ডাঁও বর্ধেছে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের 
উন্নয়ন ও বিকাশের দায়িত্ব ও। এ ঠিকই হয়েছে। শিল্পা ও 
অণ্যান্য সাংস্কৃতিক রূপে প্রকাশিত মান্তষেব বিবিধ প্রচেষ্টা “ধার্থ 
শিক্ষার অঙ্গীভৃত হওয়া উচিত। শিক্ষার মর্থ যদি হয় মানুষের 
শরস্তনিহিত সং শক্তির উন্মোচন তবে শিক্ষা যে বিগ্ভালয়ের 
পাঁঠকক্ষে আবদ্ধ থাকবে না, তার সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ 
তবে জীবনের বিশাল বিচিত্র মুক্ত ক্ষেত্রে, সেকথায় সন্দেহের 
অবকাশ নেই একটুও; বস্তুত আভিজ্ঞতা থেকে একথ। জানা গেছে 
যে, বিদ্ভালয়ের ধরার্বাধ। শিক্ষার সঙ্গে যদি জীবনের এ-বিচিত্র 
প্রকাশকে দেয়! যায মিলিয়ে তবে সে-শিক্ষা হয় আরও সলপ্রস্থ । 
এই কারণেই এখন একথা স্বীকৃত হয় যে, শিল্পকলা বিলাসের বস্ত্র নয়, 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় তার অপরিহাধ প্রয়োজন । তাঁদের যদি 
স্তঃস্কৃত আত্মপ্রকাশের শ্ুযোগ দেয়া হয় তবে তাদের বিকাশ হয় 
ত্বরিত। এই যে স্বতঃস্কর্ত আ্সপ্রকাশের স্ুযোগ-এই তো 
শিল্পকলার যুকুলিত রূপ। তাছাড়া কী? 

সুতরাং ভারতসরকারের শিক্ষা-বিভীগটি ( এখন যাঁকে বল হয় 
শিক্ষামন্ত্রণালয় ) একটি স্বতন্ত্র সত্বা-হিসেবে গুছিয়ে নেয়া ভালোই 
হয়েছে । এব নাম হওয়া উচিত শিক্ষা ও কলা-বিভাগ। নান 
কারণে ভারতের মুক্তিপূব যুগে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শিল্পকলা ও 
সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা-বিকাঁশের বিশেষ কোন স্ুযোগ-স্থবিধা ছিল না। 
তখন ধারা শিল্পকলা-চর্চায় অনুরাগী হতেন সাধারণ শিক্ষার সঙ্ষে 


১৮৩ নয়া ভারতের শিক্ষা 


সম্পর্ক তাদের ছাড়তে হত। আবার, ধারা সাধারণ শিক্ষা নিতেন 
তাদেরও শিল্পকলায় দৃি দেবার সুযোগ থাকত না । এই বিচ্ছেদের 
জন্যে শিক্ষার্থীদের মানস-জীবনে দেখ! দিয়েছে অসমতা৷ ও অসংগতি । 
সাঁধারণ শিক্ষাধারায় শিল্পকল1 ও রসের দিক অবহেলিত হওয়াই যে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তির নানা কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। ্‌ 

সে যা-ই হোক, বিগত মহাঁসমরের শেষের দিকে শিক্ষা-প্রসারের 
যে-পরিকল্পনা করা হয় তাতে শিল্পকলাকে যুদ্ধোন্তর কালের শিক্ষার 
অন্তভূক্ত করাব প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। বাঙলার “এশিআটিক্‌ 
সোসাইটি? প্রস্তাব করেছিল যে, ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন 
রূপের উৎসাঁভ এবং বিকাশের জন্যে ভারতসরকারের একটি 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। প্রস্তাবটির মূলনীতি গৃহীত 
হয়েছিল। তাঁব ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনাও করা হল। সেই 
অনুসারে তিনটি আকাদেমি স্থাপিত হল £ (১) জাহিত্য আকাদেমি, 
(২) দৃশ্তশিল্প আকাঁদেমি, এবং (5) নৃত্য-নাটক-সংগীত আকাদেমি | 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ দ্রুত ও সহানুভূতিশীল হতে হবে বলে 
পরিকল্পনা-রচয়িতারা প্রস্তাব করলেন, এ-প্রতিষ্ঠান যেন স্বতন্্ হয়; 
তার যেন নিজন্দ অর্থভাগার থাকে। 

একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সাধারণ পরিকল্পন! ছাড়া প্রাক্‌- 
মুক্তি যুগে ভারতের শিল্পকল। ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার উন্নতির জন্যে 
বিশেষ কিছু করা হয়নি। এ অবশ্য সত্য যে, কলকাতা মাদ্রাজ, 
বোম্বাই, লখ নউ-এ কতকগুলি কলাভবন খোলা হয়েছে * কিন্ত শিল্প- 
কলা যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনাদূত হয়ে) আছে ত1 অস্বীকার কর! যাবে 
না। সংগীত, নৃত্য ও নাটকের অবস্থা! তে! আরও শোচনীয় । এই-সব 
শিল্পের শিল্পীরা তো সমাজের কাছে নিন্দিতই হয়েছেন সাধারণত ; 
ওদাসীন্ত ছিল রাষ্ট্রেরও। ভারতে শিল্পকলা যে একেবারে নষ্ট হয়ে 
যায় নি তা মুষ্টিমেয় শিল্পী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কল্যাণে । 


স্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাষ্ ১৮১ 


নান| ভিন্ধরনের ছাদের বিনিময়ে সংস্কৃতির বিকাশ হয়। কিন্ত 
নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের যে দীর্ঘকালের সম্পর্ক তা নষ্ট 
হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল পরে সেই সম্পক আবার স্থাপিত 
হল। ত। করলেন রবীন্দ্রনাথ, ভারতের ঘুক্তিলাভের বহু আগেই । 
আপন বাসনা আর সামর্থ্যের প্রেরণাভেই তিনি তা করলেন। 
সরা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে তিনি ভারতের চিন্ডের প্রসান 
ঘটালেন। ইওরোপ ও আমেরিকার ন।না জায়গা, সৌভিএট 
রাশিআ, দক্ষিণ-পূর্বএশিআ চীন, জাপান, ইরান প্রভৃতি দেশ ঘুরে 
তিনি ভারতের সম্মান-গৌরব অজন করে এলেন। কিন্তু, তর 
মুত্র পর এই সম্পর্ক আবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কী ছিল, কেননা, 
এ হয়েছিল সম্পূর্ণ তার স্বকীয় প্রচেষ্টায়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় 
এই যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহক এই শতকের তৃতীয় দশকের 
কাছাকাছি সময়ে সারা ইওরোপ ভ্রমণ করলেন। তাতেও 
বাইরের মানুষ ভারত সম্বন্ধে সচেতন হল । বৈজ্ঞানিকদের মধো 
জগদীশচন্দ্র, রামন, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির গবেষণার ফলেও 
ভাঁরতেব নাম ছড়ীল। অধ্যাপক বাধাকৃষ্ণনের ভারতীয় চিন্তাধারার 
স্বকীয় ভাবে পরিচায়ন-পরিবেশনও পৃথিবীর বন্ধ সুধী কোবিদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পশ্চিমের বেশির ভাগ দেশেই সংখ্যায় 
কম হলেও শ্রীরবিন্দের একদল ভক্ত ছিলেন। আধুনিক জগতে 
মহাত্ম। গান্ধীর প্রভাবও মানুষের বিবেককে উদবোধিত করল; তার 
ফলে মানব-সমাঁজের সংস্কার ও উজ্জীবনের জন্যে ভারতীয় 
সংস্কৃতির মূল্য মানুষ বুঝতে পারল, 

যা-ই হোক, এই কথাটা মনে রাখতে হবে যেঃ ভারতের স্বরাজি- 
লাভের আগে ভারত সম্বন্ধে বাইরের লোকদের আগ্রহ ছিল অতি 
সীমিত ও অস্পষ্ট । স্বাধীন ভাবতের আবির্ভাবের পর সার! 
পৃথিবী স্বীকার করল, ভারত একটা দেশের মতো দেশ বটে; 
এ-ই একমাত্র দেশ যে শুধু স্বাধীনতা লাভ করে নি, তা লাভ করেছে 


১৮২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


বিশিষ্ট শিষ্ট উপায়ে : ইতিহাসে কোথাও তার তুলনা! নেই । 
স্বাধীন ভারতসরকারেরও প্রতীতি হল যে, পৃথিবীকে যদ্দি কিছু 
দিতে হয় তে। তার দেয় হচ্ছে সংস্কৃতি ও নীতির সম্পদ। তাই তার 
রক্ষণ-পৌঁষণের দিকে দৃষ্টি পড়ল সরকারের । বহু শতাবী পরে 
আবার রাষ্্-হিসেবে ভারত শিল্পকলা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কাজে 
সাক্ষাংভাবে মন দিল, শুধু দেশের ভেতরে নয়, বাইরেও । 


৩ 


ভারতের রাজনীতিক মুক্তিলাভের পর এ-বিষয়ে ভারতসরকার 
এবং রাঁজাসরকারগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এখানে দেয়া যাচ্ছে । রাষ্ট্রপুগের “শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি- 
প্রতিষ্ঠান'-এর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে প্রথমে একটি জাতীয় 
কমিশন গঠিত হল। রাষ্ট্রপুঞ্জেব শিক্ষা-সমাজ-সংস্কুতি-প্রতিষ্ঠান' 
প্রতিষিত হয়েছিল যুদ্ধবিধবস্ত সমযে। এর প্রতিষ্ঠাতার যে ছিলেন 
উদারহৃদয়, উন্নতমনা ও দূবদশী ব্যক্তি তাতে «কান সন্দেহ নেই। 
তারা বুঝেছিলেন যে, জাতিতে-জাতিত্তে যে-ঈরা-দ্বেষ ও সন্দেহ- 
অবজ্ঞার বিষবস্প জনে উঠেছে, যার ফলে মানব-সমাজে এত 
ভেদভাঁগ-তা না সপমারিত হলে পুথিবীতে স্থায়ী শান্তি কিছুতেই 
স্থাপিত হতে পারে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষাসমাজ-সবস্কৃতি- 
প্রতিষ্ঠানের সংবিধানের সুচনাতেই বলা হয়েছে এই কথাঃ 
সব সমরের বীজ থাকে মানব-সমাজের মনে; সে-সমাঁজে শাস্তি 
যদি স্থাপন করতে হয় তবে সবপ্রথম করতে হবে সেখানে । 
এই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাস এই যে, জাতিতে-জাতিতে সদিচ্ছা-সদ্ভাব- 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি শুধু সরকারগুলির হাতে দিলে চলবে না। 
সরকীর হচ্ছে দেশের শাসন্যন্ত্র ; রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে তার 
কাজ-কারবার, তাই মত-পার্থক্য সেখানে অপরিহারধ্ধ। এই জন্যেই 
রাশি-স-স (রাষ্ট্রপুপ্রের শক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি ) প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাষ্ট্র ১৮৩ 


এই যে, অপর দেশের ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে সদিচ্ছা-সদ্ভাব-প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্টে প্রত্যেকটি সদস্-দেশে একটি করে জাতীয় কমিশন গঠন 
করতে হবে। এতে রাজনীতিক বিষয়ের বাধা-বিপন্তি থাকবে ন। 
বলে সরকারী প্রতিষ্টান-প্রতিভূর চেয়ে মানুষে-মানুষে, জাতিথ্তে- 
জাতিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পত্তন কর! এর পক্ষে বেশি সুবিধার হবে। 

ভারত রা-শি-স-স প্রতিষ্ঠানের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্ত। এই 
প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধান ও উদ্দেশ্ট-নীতি সে শুরু থেকেই মেনে আসছে 
পূর্ণ আগ্রহে । এর উদ্দেশ্-সাধনের জন্যে ভারতসরকার * ৯৪৯-এ 
এক অন্তর্বতিকাঁলীন কমিশন গঠন করেছিল ; ১৯৫৩-তে তাকে, স্থায়ী 
ভিত্তিতে গড় হয়। স্থায়ী জাতীয় কমিশনের প্রথম সম্মেলনের 
অধিবেশন হয় ১৯৫২-তে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
তাঁর উদ্বোধন করেন । এশিআ এবং আফ্রিকার নানা দেশের 
প্রতিনিধিরা এসেছিলেন তাতে । আসলে এই সম্মেলন হয়ে দাড়িয়ে- 
ছিল রা-শি-স-স প্রতিষ্ঠানের এক আঞ্চলিক সম্মেলন। এ-ই প্রথম 
ক্ষেত্র, যাতে একটি জাতীয় কাঁমশন এরকম সম্মেলনের আয়োজন করে- 
ছিল। এই কনিশন সরাসরি নিজেও কীজ করে, আবার শিক্ষা 
বিজ্ঞান, সংস্কৃতির অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মারফত-গ করে। বিজ্ঞান ও 
শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে যে-বাবস্থা *রা হয়েছে ভা সাধারণ শিক্ষার 
অঙ্গীভূত ; তাই তার বিশ বিবরণ দেবার দরকার নেই। সাস্কতিক 
প্রচেষ্টার যে-ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বল। 
যেতে পাবে। 

বঙ্গীয় এশিআটিক সোসাইটির পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের কথা 
আগেই বলা হয়েছে। এর প্রস্তাবগুলি শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন 
আঙ্গের প্রখ্যাত প্রতিনিধিদের একাধিক সম্মেলনে আলোচিত 
হয়েছে । বিশিষ্ট প্রাচীন ও বর্তমান ভাবধারা আর দৃষ্টিভঙীর রক্ষণ 
ও উন্নয়ন। তথা নবধুগের ভাবানুসারী পরিবর্তনের উপায় নির্দেশ 
করা হয়েছে সম্মেলনগুলিতে। স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে তিনটি জাতীয় 


১৮৪ নয়া ভারতের শিক্ষা 


আকাদেমি স্থাপিত হয়েছে। নব-নব বিকাশের ব্যবস্থা যোগ্য 
মানের রক্ষণ ও উন্নয়নের ভার ন্যস্ত হয়েছে এই আকাদেমিগুলির 
ওপর। 

অন্যান্থ দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-প্রসারের ব্যাপারেও 
১৯৪৭-এর পর থেকে বেশ কাজ হয়েছে। নানা কারণে প্রাক্-মুক্তি 
যুগে এশিয়া-আফরিকার দেশগুলির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ছিল 
না ভারতের । মার, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ভেতর ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের 
সঙ্গে সম্পর্কটা! ছিল বেশি। যাই হোক, বিদেশের সঙ্গে নতুন 
করে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা-ভাবনায় নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে 
আগেকার বনু যুগের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই প্রথম কর্তব্য বলে 
বিবেচিত হল। দ্বিতীয় মহাঁস্মরের শেষসময়ের দিকে ইরান থেকে 
এল এক শুভেচ্ছাবাহী দল । তাঁর ফলে দিল্লিতে গ্রতিচিত হল ভারত- 
ইরান সাংস্কৃতিক সমিতি। এই সমিতিটি প্রথমে ছিল ছোট । 
স্বাধীনত-লাভের পর এই সমিতিটিকে বড়ো করা হল শুধু ইরানের 
সঙ্গে নয়, অপরাপর দেশের সঙ্গেও সাস্কুতিক সম্পর্ক বাড়াবার 
জন্যে। এর নাম দেয়া হল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-সংসদ। 
সংস্দের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী একে শুভেচ্ছা! জানালেন, 
বললেন, এ হল ভারত ও 'অন্ান্ত দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক 
সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার শুভ ত্চনা। সংসদটি কয়েকটি ভাঁগে বিভক্ত; একটি 
তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার জন্যে 
উদ্দিষ্ট, একটি দক্ষিণ ও পূর্ব-এশিআর সঙ্গে, আর একটি আফ.রিকার 
দেশগুলির সঙ্গে । ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে 
সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্যে আরও বিভাগ খোলারও সংকল্প 
রাখা হল। 

এই সংস্কতি-সংসদ অনেকরকম প্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠানের ভার 
নিয়েছে । তার মাত্র কতকগুলির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । 
এই সংসদ একটি লাইব্রেরি আর একটি পাঠাগার স্থাপন করেছে । 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ঝা ১৮৫ 


কতকগুলি পত্র-পত্রিক ও অন্যান্য বিষয়েরও প্রকাশের কাজে সাহায্য 
করছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে পণ্ডিত ও অধ্যাপক-বিনিময়ের এবং 
শিল্লী-দলের সাংস্কৃতিক সফরেরও ব্যবস্থা করেছে সংসদ । 

সংসদের কাঁজ ছাড়াও স্বাবীন ভারত অন্য ভাবেও সাংস্কৃক্কি 
সম্পর্ক বাড়াবাঁর চেষ্টা করেছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, 
চীন, ইরান, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিআ, তুরক্ক, জাপান, 
(সাভিএট রাশিআ। এবং আফরিকাঁয় পণ্ডিত এবং কুতবিদ্ 
অধীয়ানদের পাঠিয়েছে, আবার, এইসব "দেশের বিদ্বান ও জ্ঞানী- 
গুণীদের আমন্ত্রণ করে এনেছে ভারত। টাঁস্মানিআ, জান্ডিবার, 
মাফ গানিস্তান্‌, মালয়, ইথিওপিআ এবং সুদানে শিক্ষক পাঠাবারও 
ব্যবস্থা করেছে ভারত। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর 
লেখা বনু গ্রন্থ নানা দেশের নির্বাচিত গ্রন্থাগ।রে পাঠানো হয়েছে। 
ভারতের কতকগুলি লাইব্রেরিতে রাষ্ট্রপুঞ্ত এবং এর বিশেষভাবে 
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা রাখ! হচ্ছে ।. 
সনরকম সরকারী প্রকাশনের বিনিময়ের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের 
সঙ্গে ভারতের চুক্তি হয়েছে । 

দেশে-দেশে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নত ও সুন্দর করবার একটি 
.শ্ষ্ট উপার হচ্ছে শিক্ষর্ী ও বিদ্বজ্জন-:ননিময়। এইরকম বিনিময়ের 
আর বহু বৃত্তি ও সাহায্যদানের বাবস্থাও ভারত করেছে। “ফুলব্রাইটঁ 
প্রোগ্রাম” নামে এক পরিকল্পনা অনুসারে বহুসংখাক মার্কিন ও 
ভারতীয় শিক্ষার্থীর বিনিময় হয়েছে গত পাঁচ বছরে। যুক্তরাজ্যের 
পক্ষে তানুরূপ ব্যবস্থা করছে ব্রিটিশ বাটন্সিল। ফ্রান্স, ইজিপ্ট, 
ইটালি, ইরান, জারমানি, যুগোসাাভিআ ও চীনের সঙ্গেও 
বৃত্তি-বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়েছে । এশিআ, আফ রিকা এবং অন্যান্থ 
দেশের যে-সব অঞ্চলে বনু ভারতীয় উপনিবিষ্ট হয়েছে সেখানকার 
জন্গেও সাংস্কৃতিক বৃত্তির ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছে। 

সম্প্রতি ভারত হরান, আফঞনিস্তান এবং ইন্দোনেশিআয় 


১৮৬ নয়। ভারতের শিক্ষা 


কতকগুলি প্রত্রতান্বিক দল পাঠিয়েছে। পুথিবীর বিভিন্ন দেশে 
ভাল্তীয় শিল্পকলার কতকগুলি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছে ভারত 
নানা বেসরকারী সংস্থার সাহায্যে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিআ, চীন, 
ফন্স্, ইন্দোনেশিআ প্রভৃতি দেশের সরকারী-বেসরকারী 
অনেকগুলি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতে । ভারতের বিভিন্ন 
শহরে রা-শি-স-স প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনীতে আধুনিক ইওরোগীয় 
শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি দেখানো হয়েছে । আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিআ, জার্মানিতে অনুষ্ঠিত আন্তজাতিক প্রদর্শনীতে ভারতীয় 
ছেলেমেয়েদের রচিত যে-সব শিল্পবস্তু পাঠানো হয়েছে এবং “শংকরের 
সাপ্তাহিক পত্রিকা”প্রতিষ্ঠনের ব্যবস্থাপিত যে-শিশু-শিল্পকলার 
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী প্রতি বছর দিল্লিতে হয়-তার কথাও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

ভারতের স্বাধানতা-লাভের ঠিক আগেই লন্ডনের 'রয়েল 
আকাদেমি' ভারতীয় শিল্পকলার যে-প্রদর্শনী করেছিল আজ পর্যন্ত 
তাই হচ্ছে বৃহত্তম । পাঁচভাজার বছর ধরে ভারতীয় শিল্পকলার যে- 
বিকাশ হয়--এছিল তারই এক স্পষ্ট নিদর্শন । এই প্রদর্শনী যে 
অমন অভ্রলনীয় হয়ে-উঠেছিল তার কারণ মিউজিঅমগুলি, অবিভক্ত 
ভারতের বহ কলারসিক ব্যক্তি ও বিভিন্ন রাজোর রাঁজন্যবর্গ অকুগ 
সহযোগিতা করেছিলেন এতে । প্রদর্শনীটি ভেঙে দেবার আগে 
দিল্লিতে দেখাবার প্রয়োজন অনুভূত হল। প্রদর্শনীর সাঁফল্য 
প্রেরণা যোগাল এটিকে জাতীয় মিউজিমমের কীজরূপে ব্যবহার 
করতে । যতদিন মিউজিমমের নিজন্ব সদন নিগিত না হয় 
ততদিনের জন্যে কতকঞ্চলি প্রদর্শনীয় সামগ্রী রাখা হয়েছে 
রাষ্ট্রপতি-ভবনে । মিউজিঅমটি যাতে পূর্ণাঙ্গ হয় তার জন্যে ভারত- 
সরকার বিদেশ-স্থিত ভারতীয় শিল্পকলার দামী জিনিসগুলির 
একটি পরিচায়িক। তাঁলিক। তৈরি করার ব্যবস্থা করেছে৷ বিদেশ-স্থিত 
ভারতীয় শিল্পকলার এই নিদর্শনগুলি পাওয়ার জন্যে যথাসম্ভব 


সাংস্কৃতিক অন্থঠান ও রাষ্ট্র ১৮৭ 


চেষ্টা করার, কথা হয়েছে । আঁসলগুলি না পাঁওয়া-গেলে রূপদক্ষদের 
দিয়ে করানো তাদের প্রতিরূপগুলি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
মূল্যবান শিল্পকলা-সামগ্রী অবাধে যাঁতে ভারত থেকে রপ্তানী 
না হতে পারে তার জন্যে বিধান তৈরি করা হয়েছে । মিউজিঅগ্ের 
স্থায়ী সদনের ভিত্তি সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। আগেকার জয়পুর- 
হাউস-এ আধুনিক ভারতের শিল্পকলার একটি কলাঁকক্ষ করা হয়েছে। 
সেখানে একটু-একটু করে শিল্পসামগ্রী সংগৃহীত হচ্ছে। কয়েকটি 
রাজ্যসরকারের সহযোগে একটি স্থায়ী শর্থভাগ্ডার করা হয়েছে 
মূল্যবান শিল্পসামগ্রী কেনবার জন্যে । 
ভারতে সাংস্কৃতিক অনুশীলনের অন্যতম সরকারী প্রচেষ্টা হচ্ছে 
সারা পুথিবীর দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাস-রচন।। ভারত- 
সরকারের প্রবর্তনায় প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বমীনবের দার্শনিক চিন্তার 
ইতিহাস। অবশ্বা, এখনও অবধি যা বেরিয়েছে তাতে কোন দেশ 
বা অঞ্চলের দার্শনিক চিন্তার কথা আছে। পাশ্চান্তা দেশের 
দর্শনের ইতিহাসে শুধু মাঝেমাঝে ভারতীয় বা আরবীয় দর্শনের 
উল্লেখ আছে; আবার, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস-প্রসঙ্গে হয়তো 
অন্য দেশ বা কালের উল্লেখ আছে। কিন্তু মমগ্র মানবজাতির 
সবকালীন চিন্তাপ্রবাহের সিংহাবলোকন-- পুর্ণাঙ্গ আলোচনা এখনও 
ঠিক হয় নি। এরকম আলোচন! সবযগেই দরকার, কিন্তু এই 
আধুনিক যুগে-যখন বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতি সন্গিহিত হচ্ছে__ 
তখন তো পারস্পরিক বোঝাপড়ার স্বিধার জন্যে এর প্রয়োজনের 
কথা বলে শেষ কর যায় না। ত'* ভারতসরকারের শিক্ষা- 
মন্ত্রণালয়ের অন্ঠতম কাজ ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের 
ইতিহাস+-প্রণয়ন ও প্রকাশন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় 
ষাটজন পণ্ডিতের সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে এই কাজ। 


৯৮৮ নয়! ভারতের শিক্ষা 
৪ 


একথা! সত্যি যে, কোন সরকার সচরাচর শিল্পকল! স্থষ্টি 
করতে পারে না। কেউ-কেউ বলেন, সরকার শিল্পকলার উন্নতিও 
করতে পারে না, কারণ, সরকারী পোষকত। মানুষের শিল্পকলা- 
প্রচেষ্টাকে ভূলপথে চালিত করতে পারে। এই বিপদ থেকে 
সাবধান হওয়ার জন্যে ভারত তিনটি জাতীয় আকাদেমি গঠন 
করেছে । নানা ক্ষেত্রের শিল্পীরা তাদের সভ্য । তাহলেও একথাও 
অস্বীকার করবার নয় যে, রাষ্ট্র উৎসাহ-অন্ুকুল্য দিয়ে উপযুক্ত 
পরিবেশ তৈরি করে শিল্পকলার বিকাশ ঘটাতে পারে, আর, 
তা উচিতও | গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে এর প্রয়োজন আরও বেশি । আগে 
কৃষি বা ব্যবসায়ে ধারা টাকা করতেন তারাই শিল্পকলার 
পোষকতা করতেন। এই গণতন্ত্রের পরিবেশে এরকম, ব্যক্তিরা 
হয় লোপ পেয়েছেন নয় তো পেতে বসেছেন। কাজেকাঁজেই 
এখন শিল্পকলার পোষকতা করার ভার রাষ্ট্রেরহ নেয়া উচিত। 

তরুণ শিল্পীদের অভাব থেকে মুক্ত রাখবার উদ্দেশ্যে এক বা 
একাধিক বছরের জন্টে তাঁদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে ভারতসরকার এক 
নতুন ব্যবস্থা করল। আর-একটি পরিকল্পনায় প্রথিতযশা 
শিল্পীদের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হল, যাতে তার? বিবিধ 
শিল্পকলার সমবীক্ষণ করে ক্ষয়িফু-মরিষুণ শিল্পকলার নানা নমুন। 
সংগ্রহ করতে পারেন। জাতায় আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
চিত্রপত্র, চিত্রগ্রন্থ, আযঁল্বাম প্রভৃতি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে 
সাধারণের ভেতর শিল্পকলা-গ্রীতি উন্মিষিত করবার জন্তে । তরুণ 
শিল্পীদের উৎসাহ দেবার জন্তে মাঝে-মাঝে এদের চিত্রসমূহের 
প্রদর্শনীও কর! হচ্ছে । প্রবীণ, নামকরা যে-সব শিল্পী এখন অভাবে 
পড়েছেন তাদেরও পেন্সন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। 

সাহিত্য আকাদেমেও অনুরূপ কাজ করে যাচ্ছে সাহিত্যিকদের 
সম্পর্কে। এই আকাদেমি একটি জাতীয় গ্রন্থপজী রচনা করার ভার 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাষ্্ ১৮৯ 


নিয়েছে। *অতীত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের গ্রস্থাবলীর 
একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ-প্রকাশেও সাহায্য করছে এই আকাঁদেমি। 
আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলির শ্রেষ্ঠ রচনার একটি করে সংকলন- 
্রন্থ-প্রণয়ন ও তাদের অন্য ভাষায় অনুবাদ করানোরও সিদ্ধান্ত 
করেছে এই আকাদেমি। এই অনুবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি 
সর্বভারতীয় সাহিত্য-রিকৃথ গড়ে-তোল!। 

সংগীতের ক্ষেত্রে আমাদের সময় এসেছে অতীত স্থষ্টির 
পুনর্ল্যায়ন করার। এ-বিষয়ে নব-নব পরীক্ষণ! করার তাগিদ “দখা 
যায় না সংগীতকারদের। তবে একতান এবং স্থরসংগতিমম্থষ্টির 
সুচন1 দেখ! দিয়েছে। ভারতীয় সংগীত বহুকাল ধরে অতীতের সম্পদ- 
গৌরব নিয়ে তৃপ্ত হয়ে আছে। অবশ্য, মাঝে-মাঝে সংগীতে কিছু-কিছু 
পরিবর্তন আনার চেষ্টা যে না দেখা গিয়েছে তা নয়। এই প্রসঙ্গে 
নাম করা যেতে পারে আমির খুশরু, তানসেন ও স্থবরদাসের এবং 
হীল আমলে রবীন্দ্রনাথের । কিন্তু ভারতীয় সংগীতের মূল আদলের 
কোন পরিবর্তন হয় নি প্রায় পাঁচশো বছর ধরে। 

ব্যক্তি বা মগ্ডল।র স্বতন্ত প্রচেষ্টা ছাড়া এখন বিভিন্ন ঘরানার 
সংগীতকারের! যাতে সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করে নতুন রীতির 
উদ্ভাবন করতে পারেন তার মতো পরিবেশ স্থষ্টি করিয়ে ভারত- 
সরকার ভারতীয় সংগীতের নবীন বিকাঁশের পথ প্রশস্ত করেছে। 
একথ1 বহুবিদিত যে, ভারতীয় সংগীতের ছুট 'প্রধান ধারা হচ্ছে উত্তর- 
ভাঁরতীয় এবং দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীত । ছুটি ধারাই আপন-আপন 
পথে বিকশিত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের সংশীভ-বৈশিষ্ট্যের 
বিকাশের উদ্দেশ্তটে জাতীয় আকাদেমি খোলার কথা হয়েছে। 
লখ নউ-এ হিন্দুস্থানী সংগীত আকাদেমি এবং দক্ষিণ-কর্ণীটী সংগীত- 
সদনকে ছুটি অঞ্চলের সংগীতের প্রাচীন এতিহোর ন্যাসরক্ষক বলে 
ধর হবে। এই কেন্দ্রহ্টির সংগীত-প্রচেষ্টায় নব-নব পরীক্ষণার স্থান 
হওয়ার নির্দেশ আছে। হিন্দুস্থানী ' সংগীত আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত 


১৯০ নয়! ভারতের শিক্ষা 


হওয়ার পরই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে আবেগ-উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রিত 
করার উদ্দেশ্যে সগীতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা। কোন্‌ স্বরগ্রাম, 
স্বর ও সুরসংগতি ছেলেমেয়েদের মনে কোন্‌ ভাব স্থট্টি করে তা 
পির্ণয় করাই হচ্ছে এর লক্ষ্য । এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়। 
গেলেই ইস্কুলের প্রচলিত পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন করা হবে এর 
আলোকে। | 

বৃত্যরও একটি প্রাচান এঁতিহা আছে ভারতে । ব্রিটিশদের 
আগমনের পর সে-এতিহ্া প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। অনেককাল 
ধরে নৃত্যশিল্প পেশাদার নর্তক-নর্তকীদের ভেতর ছিল সীমাবদ্ধ! 
সমাজে এদের স্থান ছিল না সম্মানের। এই শতকের ত্রিশের 
কোঠায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে উজ্জীবন হল নৃত্যশিল্পের। বনু 
প্রাচীন রূপ ও রীতির উদ্ধার করলেন তিনি; তার ফলে ্ৃত্যশিল্প 
আবার পেল মধাদা। এই শিল্পের উদ্ধার-সংস্কার-বিষয়ে উদয়- 
শংকরের দানও উল্লেখ্য । বিদেশে ভারতীয় নর্তনকলার মর্ধাদাবৃদ্ধির 
জন্যে অনেক কিছু করেছেন তিনি। রাজনীতিক মুক্তি-লাভের পর 
নান! রীতির বৃত্যকলায় মানুষের অনুরাগ বেড়েছে। বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার প্রবর্তন করার উদ্দেশ্বে ভারতসরকার বিশিষ্ট ভৃত্য ও সংগীত- 
সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন। এই উপায় যে এইজাতীয় প্রাণবস্ত 
শিল্পকলার ধার! বজায় রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় তা বেশ বোঝা গেছে। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে দেখা যায়, সকল ভারতীয় ভাষাতেই 
লেখার যেন প্লাবন নেমেছে। সব সাহিত্যই নতুন জিজ্ঞাসা" 
সন্ধিতসায় অনুপ্পেরিত, নবজীবনের চঞ্চলতায় অধীর । প্রাচীন 
প্রকাশ-রীতি আধুনিক পরিবেশের যোগ্যতার মাপে হচ্ছে পরীক্ষিত 
এবং প্রায়ই অসমর্থ বলে অনুযুক্ত। ভাষার বুন্ুনি নিয়েই কত 
প্রীক্ষণা-প্রচেষ্টা চলছে। বাঙলায় তো ছুটি প্রান্তিক ভাবগতিক 
দেখা। যায় এক্ষেত্রে ঃ একটি আধুনিক, অপরটি পুরোনে। ; ছুই-এর 
মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে প্রাধান্ত-লাভের। অন্যান্থ ভাষার 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাষ্ ১৯১ 


বিকাশমাঁন* সাহিত্যগুলিতেও অনুরূপ ভাবগতিক লক্ষিত হয়। 
সাহিত্য-বিকাশের প্রচেষ্টায় একটা শুভন্চক ব্যাপার হল এক ভাষার 
সম্পদ অপর ভাষায় অনুবাদ করিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ 
ঘনিষ্ঠ কর1। অতীতে এরকমটা হতে পারে নি। জাতীয় সরকর 
এটা করতে পারে, আর করছেও। আগেই বলা হয়েছে, রা-শি-স-স 
প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় জাতীয় কমিশন এবং সাহিত্য আকাঁদেমি 
এ-কাজকে তাদের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কাজ বলে মনে করেছে। 

নতুন-নতুন সাঁইক্লৌপিডিআ বা বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থ বিভিন্ন 
ভাষায় প্রকাশ করার আয়োজন হয়েছে উদেশ্য--সধারণ 
মান্থষের কাছে তার আপন ভাষায় আধুনিকতম জ্ঞীনের বিষয় 
পৌছে দেয়া। তামিল আকাঁদেমি তামিল ভাষায় একটি সাইক্লো- 
পিডিমা ব। বিশ্বকোষ-প্রকীশে সচেষ্ট হয়েছে । তেলেগু আকাদেমসিও 
ওর সঙ্গে সহযোগ করে তেলেগু ভাষাতে একটি সাইক্লোপিডিআ। 
রচনা করার ব্যবস্থা করেছে । বাঙলা! এবং মহারাষ্টেও অনুরূপ 
প্রচেষ্টা চলছে । ভারতসরকার তে হিন্দী ভাষায় একটি বিশ্বকোষ 
প্রণয়ন করবার সিদ্ধান্ত করেছে । সরল ভাষায় নান। জ্ঞাতব্য বিষয়কে 
সাধারণের লভ্য করে তোলা এবং অন্যান্ত ভাষায়ও এইরকম 
বিশ্বকোষ রচিত হওয়ার একট] নমুনা বা আদর্শ স্থাপন করাও এর 
লক্ষ্য । নবশিক্ষিত বয়স্কদের জন্যে যে-সাঁধারণ ব্যবহার্য বিশ্বকোষ 
তৈরি কর! হয়েছে তার কথাও এখানে না বলে পারা যায় না। 


৫৫ 


ভারতের নবজাগরণের প্রকাশ হচ্ছে নান ক্ষেত্রে। বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্টভাষার মর্ধাদা দিয়ে তাঁদের বিকাশে 
যথেষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি 
নামকরা সাহিত্যিকদের সম্মানিত করাঁয়ও সেই উদ্দেশ্য সাধিত 
হয়েছে। এক সাহিত্যের বৈচিত্র্য-সম্পদ অন্য সাহিত্যের লোকদের 


১৯২ নয়া ভারতের শিক্ষা 


কাছে উপস্থিত করারও চেষ্টা হচ্ছে। খুব উচুদরের সংগ্বীতকাঁরদের 
বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত কর! হয়েছে! নাটক, ভাক্ক্ধ, 
স্থাপত্যেও অনুরূপ পুরস্বার-প্রদানের ব্যবস্থা হচ্ছে। তরুণ শিল্পীদের 
বৃত্তি দিয়ে সরকার কর্তৃক উৎসাহ-দানের ফলও ভালো হয়েছে। 
দেশে শিল্পকলা-প্রদর্শনীর সংখা বেশ বেড়ে গেছে * এর কতকগুলো 
তো! এক-একজনেরই শিল্পস্থষ্ির প্রদর্শনী হয়ে পড়েছে । জাতীয় 
কলাভবনের জন্যে বাছা-বাছা শিল্পসামগ্রী কিনেও শিল্পীদের 
উৎসাহিত কর! হয়েছে । ভারতীয় শিল্পকলার সব রূপেই বিদেশীদের 
আগগ্রহ-অনুরাগ উল্লেখ্য রকমে বেড়ে গেছে। 

আধুনিক ভারতে শিল্পকলার স্বপ্টি সম্পর্কে রাষ্ত্রীয় প্রচেষ্টা ও 
আনুকুল্যের এ একটা! সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু, এ থেকেও বোকা 
কঠিন নয় যে, এবিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজন, প্রচেষ্টা-পরীক্ষণ যত 
হয়েছে, সাফল্য তত হয় নি। এ কিছু আশ্চধের কথা নয়। অন্তুরস্থ 
সংগতি-সাঁমঞ্ুস্তের ফলেই জন্ম নিতে পারে উচ্চকোটির শিল্প-মাধনা। 
এখন ভারতের সংগঠন এবং সংহিতির যুগ। এই সংহিতি বা 
সিন্থিসস্‌ পুর্ণ না হলে বিভিন্ন শিল্পকলার পরীক্ষণা অপ্রাপ্ত বা 
অ-পূর্ণভাপ্রান্ত আদর্শের অন্ধকারে হাতড়ানোর ভাব হয়েই থাকবে; 
্বপনদৃষ্ট লক্ষ্যের পানে প্রত্যয়শীল চরণে চলার ভাব তাতে থাকতে 
পারে না। যেমন অন্বত্র তেমনি এখানেও নতুন সাফল্যের জন্যে 
চাই বিচারশীল, মননশীল মন এবং মানসিক নিষ্ঠা-সততা। ভারতের 
ইতিসাসে যে-বিপধয় ঘটেছে তা প্রায়ই এই বিচারশীলতা। ও 
বৈশ্লেষণিকতার অভাবে । দু'হাজার বছর আগেকার বনু ভাবধার৷ যে 
এখনও চলে আসছে তার কারণ তাদের আধুনক যুগোপযোগিতা- 
সম্বন্ধে কেউ কোন তর্ক তোলে নি, প্রশ্ন করে নি। মোহেন্জোদরোর 
যুগ থেকে গৃহস্থের ব্যবহার্ধ আধাঁর-পাত্রের রূপে তেমন-কোন 
পরিবর্তন হয় নি। সন্ধিতস্তু, প্রাণবন্ত ও সন্ক্রিয় মনের প্রকাশ হয় 
নব-নব আবিক্ষার-কর্মে। ভারতের রন্ধন-শিলে। আবাস-নির্মীণ- 


'স্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাষ্ট ১৯৩ 


পদ্ধতিতে এবং পরিধান-রীতিতে কোন উদ্ভাবনী বুদ্ধির প্রকাশ, 
লক্ষিত হয় না৷ 

শ্বাধীনতা যে ভারতের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কলাকৃতি ও 
স্্টির উৎকর্ষ-লীভে কী প্রভাব রেখেছে তার বিচারের সময় এখনগু 
আসে নি। তবে একট! বিষয় নিশ্চিত। এই মুক্তি বহু বাধা-নিষেধ 
অপসারিত করেছে এবং সুপ্ত শক্তির স্বচ্ছন্দ ও পূর্ণ স্কুরণের অনুকূলে 
আবহাওয়া গড়ে-তুলেছে। অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় 
যে, যখনই অনাবশ্যক বাধাবিপত্তি সরিয়ে ফেল। গেছে এবং মানুষের 
তুবারায়িত প্রতিভার বিগলন-নিঝরণ হতে পেরেছে আনন্দে-্বচ্ছন্দে 
তখনই শ্থজন-প্রতিভার বিবিধ-বিচিত্র উৎসারণ ও প্রকাশ হয়েছে। 
এখানেও সেই ইতিবৃত্তেরই আবৃত্তি না-হওয়ার কোন সংগত যুক্তি 
নেই। ত1 যখন হবে তখন তার ফলও হবে সুদূর-প্রসারী । ভারতীয় 
অতীত সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে এই নবপ্রাণিত উৎসাহ-জোয়ারের 
যোগ ঘটে সংস্কৃতির যে মুগ্তরণ ও প্রস্ফষুরণ হবে তা শুধু ভারতীয় 
কৃষ্টি-রিক্থকেই সমুদ্ধ করবে না, করবে জমগ্র মানব-পরিবাঁরের 
সংস্কৃতি-ভাগ্তারকে। 


১৩ 


অউইউুস অশ্যাক্ 


শিক্ষার্থীদের অনিয়মবতিত। 


কিছুকাল ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুরুতর রকমের বিশৃঙ্খলা 
ও অ-নিয়মাচারের কতকগুলে। প্রকাশ দেখা গেছে। সর্বস্তরের 
শিক্ষাকর্মী ও নেতারা তা লক্ষ্য করেছেন। কতকগুলো ক্ষেত্রে 
আবার ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা 
পরীক্ষার লক্ষকেরা আক্রান্ত হয়েছেন। কোথাও কোথাঁও পুলিশের 
বা জনসাধারণের একটা অংশের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছে। এইরকম 
উগ্র অ-নিয়মাচারের উদাহরণ ছাড়া তরুণ সম্প্রদায়ের বেশির 
ভাগের ভিতর একটা উদ্দামতা আর বিদ্বোহের মনোভাব দেখ! 
দিয়েছে। সার! পৃথিবী জুড়ে এখন উত্তেজনা, বিক্ষোভ, অশান্তি 
মাথাচাড়া দিয়েছে প্রাচীন আদর্শ-নীতির ভাঙন আর নতুন 
মূল্যবোধের মান প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে। শিক্ষার্থীদের এ- 
দুঃশীলতা৷ ও অ-নিয়মনিষ্ঠা তারই একটা অংশমাত্র। অবশ্য, ভারতে 
কতকগ্লে। বিশেষ কাঁরণ ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়েছে 
অসন্তোষ ও অমাননা। এই অবস্থাটা নিশ্চয় ছুর্ভাবনার, কিন্ত 
এ যে সব ব্যবস্থার একেবারে বাইরে তা নয়; সে-রকম কার্ধকর 
উপায় অবলম্বন করলে যে শিক্ষার্থীদের ভাবগতিক সহজ-স্বাভাবিক 
হয়ে দাড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে, ঠিক এই 
অবস্থাতেই যদি এর প্রতিকার না করা হয় তবে সমস্যা এমনই 
সংকট-সংকুল হয়ে উঠতে পারে যে, তাতে জাতীয় জীবনের ভিত 
পর্ধস্ত নডে-যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। 


ন্ট 
কিন্ত প্রতিকার করতে হলে স্পঃ করে জানতে হবে এই 
বিশৃঙ্খল।-বিচ্যুতির হেতুগ্চলি কী, আর, যথার্থ অবস্থাটাই ব 
কী। সব হেতুর কথাগুলো বলতে হলে কেবল তারই জন্তে 


শিক্ষার্থীদের অনিয়মবন্তিতা ১৯৫ 


একটা আলাদা গ্রন্থ রচনা করতে হবে। তা এখানে করা সম্ভব 
নয়। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হেতৃগুলোর কথাই বল৷ 
যেতে পারে ঃ 


॥অ॥ শিক্ষকদের হাত থেকে নেতৃত্বের অপসরণ ॥ 

ভারতের সমাজে শিক্ষকদের স্থান কোথায় তা জানতে হবে । 
তার সঙ্গে পোড়োদের মনোভাবের যথেষ্ট সংশরব আছে। ওটা 
না জানলে তাদের অ-নিয়মানুগত্যের কারণ ধরা যাবে না। এর 
মন্ততম কারণ নিহিত আছে ওতেই। শিক্ষাব্যাপারের কর্তৃত- 
নেতৃব যেখানে শিক্ষকদের হাতে সেখানে পোড়োদের ভেতর 
অ-নিয়মবভিতা দেখাই দেয় না। ছুঃখের বিষয়) অতীত ভারতে 
শিক্ষকরা যে-শ্রদ্ধাসম্মীন, যে-প্রীতি পেতেন এখনকার শিক্ষকদের 
ভাগ্যে তা জোটে না। এর জন্ে যে তারাই দায়ী তা নয়। 
শিক্ষকদের নেতৃত্ব হস্তচ্যুত হওয়ার প্রধান কারণগুলো এখানে 
বল যাচ্ছে £ 

(ক) ১৯২০-র সময় থেকে ভারতে রাজনীতিক চেতন। বাড়তে 
থাকে । তার সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষার্থরাও রাজনীতিক সংগ্রামে লিপ্ত 
হয়। তারা এই সংগ্রামে স্ুনির্ধারিত নীতিতে অংশগ্রহণ না 
করলেও রাজনীতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ-ভাব 
এবং জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রামের সংকল্প বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল । 
মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, দেশ- 
গৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি 
নেতাদের ব্যক্তিত্ব ছাত্রসমাজের মনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। 
নানা কারণে শিক্ষকরা রাজনীতিক সংগ্রামে নামতে পারেন নি 
এবং তার জন্টে শিক্ষার্থীদের মনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা খানিকট! 
গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। 

(খ) গত ত্রিশ বছর ধরে প্রচলিত শিক্ষাধারার অবিরাম 
নিরহুশ সমালোচনা হয়ে এসেছে । সমালোচনা নিয়েছে নিন্দার 


১৯৬ নয়! ভারতের শিক্ষা 


রূপ। এই নিন্দার হাত থেকে শিক্ষকরাও রেহাই পান নি 
এর ফলে তাদের প্রত্যয় ও মনোবলের ভিত্তি যায় নড়ে, আর 
শিক্ষাবৃত্তির ওপর জনসাধারণের শ্রদ্ধাও নষ্ট হতে থাকে । এতে 
(শিক্ষাধারা আর শিক্ষকদের ওপর একটা অশ্রদ্ধার ভাব গড়ে- 
ওঠে পোড়োদের মনে ; তাই, শিক্ষার সরৃব্যবহার করার পক্ষে তাদের 
বাধ হয়। 

(গ) এই সময়ে আর-একট। কারণেও শিক্ষকদের সামাজিক 
মর্যাদা কমে যেতে থাকে । সেটা হচ্ছে তাদের উপার্জন-মানের 
অবনমন। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে খুব কম ভারতীয়েরই উঁচু 
সরকারী পদ পাওয়ার আশা থাকত। শিল্প-বাণিজ্যেও পথ তেমন 
খোল। ছিল না। অন্য দিকে আয়ের পথ মুক্ত হওয়ার পর বেশির 
ভাগ আয়-কামী লোৌক সেই পথে যেতে থাকলেন + ধারের সে-সব 
পথ ছিল না তারাই শিক্ষাবৃত্তি নিতে বাধ্য হতেন । 

(ঘ) যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তরকালীন মুদ্রাম্ষীতির জন্যে বেশি- 
অর্থকর পদের চাহিদা বেড়ে গেছে। শিক্ষকদের যে-বেতন 
আগেই ছিল অনুপযুক্ত তা এখন তো আবার কোনোরকমে 
জীবন-ধারণেরও অনুপযোগী হয়ে ফধাড়িয়েছে। অন্য উপায়ে 
আয়ের দ্রিকে শিক্ষকদের মন দিতেই হল, বিশেষ করে বড়ো- 
বড়ো শহরে । বহু প্রবীণ শিক্ষক এই বৃত্তি ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হলেন। এদিকে তরুণেরাও এ-বন্তি নিতে উৎসাহ বোধ করেন 
না। শিক্ষকরা, এখন যে শুধু দরিদ্র তা-ই নয়, তীরা ব্যর্থতা, ও 
নৈরাশ্-বোধে প্রায় বিধ্বস্ত। এতে যে তাদের শুধু সামাজিক 
মর্যাদা ক্ষুপ্ন বা নষ্ট হয় তা-ই নয়, এই অবস্থা সারা সমাজের পক্ষেও 
ভাদের বিপজ্জনক করে-তোলে। 

(উ) শিক্ষা-স্ুযোগের প্রসার খুবই বাঞ্ছনীয়। ভা হয়েছেও। 
কিন্ত এর ফলে এখন শিক্ষকের মরধাদা নেমে যেতে বসেছে। 
তার কারণ ছু'টিঃ এক, এই কাজের পারিশ্রমিক কম হওয়ায় 
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আর শিক্ষকের চাহিদ1 বেড়ে-যাওয়ার ফলে বন্থু অযোগ্য লোক এই 
কাজ নিতে থাকলেন । ছুই, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিস্তর বেড়ে- 
যাওয়ার দরুন শিক্ষকদের সঙ্গে পোড়োদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক বলতে 
কিছুই রইল না। আগে কিন্তু এট! থাকত বলে শিক্ষকরা পোড়োদের 
শ্রদ্ধা-গীতি লাভ করতেন তাদের পাণগ্ডিত্য অথবা চরিত্রগুণে। 
এখনকার এই নতুন পরিস্থিতিতে অযোগ্য শিক্ষকদের আর সে- 
সম্মান-শ্রদ্ধা-লীভর কোন উপায় নেই, কারণ, তাদের সে-পাণ্তিত্য 
বা চরিত্রশক্তি-_কোনটাই নেই, তার ওপর আবার পোড়োদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ সম্পর্কের স্থযোগের তো অভাব আছেই । 

(চ) শিক্ষাব্যাপারের ওপরও শিক্ষকদের কোন হাত নেই । রাজ- 
নীতিক নেতারাই বিশ্ববিদ্ভালয়, কলেজ ও বিদ্যালয়-পরিচাঁজনার 
ক্ষমতা অধিকার করে থাকেন। এমন কি, পাঠ্যক্রম বা পরীক্ষা- 
ব্যাপারের নির্ধারণ-কতৃত্বও শিক্ষকদের হাতে থাকে না। শিক্ষাধারায় 
পরীক্ষা-প্রথাকে অযথা গুরুত্ব দেয়ায় শিক্ষকরা হয়ে ফ্াড়ান 
পরীক্ষা-লক্ষ্যের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করার কর্ামাত্র। 

(ছ) বন্ুশিক্ষক একেবারে পাইকারী দরে টুইশানি করেন। 
এর জন্যেও তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হয়েছে হাতছাড়া । এমন অনেক 
শিক্ষক আছেন ধারা বিদ্যালয়ের কাঞ্জের চেয়ে গৃহশিক্ষকতার 
কাজে বেশি সময় ও মন দেন। বলা বাহুল্য যে, বাইরে এ- 
খাটুনির পর শ্িক্ষকর! বিদ্ভালয়ে এসে আর খাটতে পারেন ন1। 
তাছাড়া, পোড়ো ব। তার অভিভাবকের কাছে থেকে হাতে-হাতে 
পারিশ্রমিক নেয়ার জন্তেও কেমন-একট। ব্যবসাদারির সম্পর্ধ গড়ে- 
ওঠে । তাতেও পোড়োদের ওপর শিক্ষকদের কর্তৃত্ব যায় কমে। 

(জ) ওপরে যে-কথাগ্লো। বল? হল তাতে শিক্ষকদের 
1শক্ষকতা ও অন্যান্য গুণের মান নেমে-যাওয়ার কথা আছে। একবার 
শিক্ষকদের গুণযোগ্যতা নেমে"যাওয়ার, পর পোড়োদের ওপর 
থেকে তীদের সে-প্রভাব বা কর্তৃত্ব দ্রুত গেল চলে। এইভাবে 
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দেশের শিক্ষাব্যাপারে একট! ছুষ্টচক্রের স্থ্টি হলস। একদিকে 
শিক্ষকদের হাত থেকে নেতৃত্ব চলে-যাওয়ার দরুন যোগ্যলোক 
এ-বৃত্তি থেকে সরে যেতে থাকলেন, অন্যদিকে যোগ্যলোক এ-বুত্তি 
না নেয়ার জন্তেও শিক্ষকদের কর্তৃত্ব ও অধিকার হতে-লাগল 
হাতছাড়।। 


॥ আআ ॥ অর্থনীতিক সংকট-বৃদ্ধি ॥ 


যে-কোন যুগেই শিক্ষকদের নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়াটা ভাবনার 
কণা। কিন্তু এখন অর্থনীতিক সংকট বাড়তে-থাকায় ব্যাপারট' 
জটিলতর সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে । দেশে এখন অবশ্য উৎপাদন- 
শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে । তার ফলে মানুষের কাজকর্মেরও 
স্থযোগ বেড়েছে। রোজগারের স্থুযোগ হয়েছে সত্যি ক্রথা, কিন্ত, 
দেশের অর্থনীতিক কষ্ট যে মোটের ওপর বেড়েছে তান্েও কোন 
সন্দেহ নেই। এটা অবশ্য সার! পরথিবীর বর্তমান অবস্থারই একটা 
খণ্তপ্রকাশ। গত দ্বিতীয় মহাঁসমরে দেশে-দেশে ধন-সম্পদের 
বিন ঘটেছে বহু। তার ফলে অভাব দেখা দিয়েছে সবত্র। 
এমন অবস্থায় শিল্পে-বাণিজ্যে, অর্থে-বিষয়ে যে-সব দেশ উন্নত ও 
অগ্রগামী তাদেরই যদি অপ্রাচর্ধ ও অনটন দেখ! দেয় তবে 
ভারতে যে অর্থকৃচ্ছতা ঘটবে-সে আর বেশি কথা কী। দেশে 
জনসংখ্যাও বেড়েছে। তারপর, আগে যে-অবস্থায় মানুষ মেনে- 
মানিয়ে থাকত এখন আর তা থাকতে চায় না। এর প্রভাব 
দেখা যায় ছাত্রসমাজেও; নান! রূপে তার প্রকাশ ঘটছে। তার 
কতকগুলি এখানে বলা হচ্ছে ঃ 

(ক) এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে-চলেছে। এমন অনেক 
পোড়ো আছে যাদের বাড়ির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। 
নিতান্ত দরকারী জিনিসের অভাব মেটীবার মতন আথিক সামর্থ্য 
তাদের নেই। তাই এই অভাবের চাপ তাদের অনুভব ও সহঃ 
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করতে হয় তরুণ বয়সে। বনু পোড়োকে তো নিজেদের খরচা 
চাঙ্গাবার টাক! নিজেদেরই রোজগার করে নিতে হয়। আগে 
পোড়োরা সংখ্যায় ছিল কম। সাধারণত অবস্থাপন্ন বা ধনী ঘরের 
ছেলেরাই পড়াশোনা করত। কাজেকাজেই অর্থনীতিক সংকটের 
সম্মুখীন হতে হত না তাদের। 

(খ) অধ্যয়নকালেই তো তাদের বইতে হয় এই অভাব- 
অনটনের বোঝা, সইতে হয় তাঁর জন্যে মর্ম ল। ১ তারপর সে-পব যখন 
সমাধা হয় তখন তো অবস্থা হয় দরিনতর। মাধ্যমিক বিদ্যালয় কি 
কলেজের বেশির ভাগ পৌোড়োরই তো কোনে ভবিষ্যৎ-পরিকল্পন। 
নেই, লক্ষ্যের সুুনিদিষ্ট কৌন ছক নেই । পড়াশোন। শেষ হলে কা 
যে তাঁরা করবে তার কিছুই জানে না। অর্থাৎ, শিক্ষা যেন 
উদ্বেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন; আর, সেইজন্যেই এ-শিক্ষা তাদের কোন 
কাজের যোগ্য করে তোলে না। অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইস্কুল থেকে 
কলেজে, কলেজ থেকে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে গিয়ে ঢোকে তাদের আর 
কোনও গতি নেই বলে, তাদের উচ্চতর শিক্ষা নেয়ার যোগ্যতা 
আছে বলে নয়। অনেক ক্ষেক্লে কোন গতি বা কাজকন্নের কথা 
তাঁরা ভাবতেই পারে না, মনে কেমন একটা আবছ। ধারণা, যদি 
কোনভাবে কিছু ঘটে যাঁয়। উচ্চতর শিক্ষায়তনে প্রবেশের ফলে 
অবস্থাটা হয় শোচনীয়তর, কেননা, তখন শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা 
হয়ে পড়ে উচু । ইস্কুল থেকে বেরোনোর পর যে-কাজ পেলে 
তার! তুষ্ট হতে পারত তখন আর ত। হওয়ার মত মন থাকে না। 
অবিরত নিরন্কৃুশ বিরূপ সমালোচনা ও নিন্দার ফলে প্রচলিত 
শিক্ষাধারার ওপর অশ্রন্ধা, লক্ষ্যহীনতা, সামর্থ্য ও প্রত্যাশার 
অসংগতি-_-এইসব মিলে তরুণদের মনে হ্টি করে নৈরাস্ত ও 
ব্যর্থতা-বোধ, আর এতে ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে তাদের চরিত্রবল। 
এই যে নৈরাশ্মজনিত মানসশক্তির বিচ্যুতি-বিত্রান্তি--এতে কি 
সমাজের ভিতে নোনা না. ধরে পারে? 
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(গ) সমাজে স্থায়ী আথিক অনিশ্চয়তা-বোধ ধাকার দরুন 
'অর্থনীতিক সংগ্রাম যায় বেড়ে। ছাত্রজীবনে পোঁড়োরা যে-রোজগার 
করে তা অতি অকিঞ্চিৎকর ও অনিশ্চিত। অধ্যয়ন-জীবনের পরেও 
অর্থার্জনের সম্ভাবন! অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন । আশপাশের বেশির ভাগ 
লোকের শোচনীয় দারিদ্র্য এই. মানসিক ছুংখবেদনাকে তোলে 
তীব্রতর করে। ইস্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী-নিবাসগুলোতে যদি-ব! 
কিছু বসবাসের সুবিধার উপকরণ থাকে তো! প্রাইভেট মেসগুলোতে 
তাও থাকে না। কাজেকাজেই, অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে জীবন 
কাটাতে হয় নানা অস্থুবিধা, বাধাবিপত্তি নিয়ে, সংকীর্ণ ও নোংরা 
পরিবেশে । ফলে তাদের মনে অসস্ভোঁষ, বিরক্তি ও বিক্ষোভ থাকে 
জমে। তার ওপর যুগের হাওয়ার যোগান তো! আছেই। অল্ল- 

খ্যক ধনিসম্তানের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা কল্পে তারা 
যদি সমাজের প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থার ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠে তে! 
সেকি খুব আশ্চর্যের কথ? 


॥ই ॥ বর্ডমান ব্যবস্থার ত্রুটি ॥ 

প্রচলিত শিক্ষাধারাঁয় যে দৌষক্রটি আছে তা মানতেই হবে । তা 
স্বীকার না! করলে তার প্রতিকার করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে 
দোষক্রটির শুধু নিরঙ্কুশ নিন্দা করলেই চলবে না। তবে সেগুলো 
কী তা ভালে করে জানতে হবে, জেনে তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা 
করতে হবে। এমন কোন শিক্ষাধারা নেই যা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। 
কিন্তু তাই বলে দোষক্রটি ধর পড়লে তার সংশোধন করতে হবে 
না--এ কোন কাজের কথা নয়। প্রচলিত শিক্ষাধারার কতকগুলো 
জিনিস ছাত্রসমাজের বিশ্ঙখখলার জন্যে সাক্ষাৎ ভাবে দায়ী। 
এইগচলোই তাদের একটা বড়ো অংশের মধ্যে অসস্তোষ ও নৈরাশ্য 
আনে। এগুলোর ভেতরে আশু সংশোধন দরকার যেগুলোর, 
পরের তিনটি পৃষ্ঠায় সেগুলোর উল্লেখ করা যাচ্ছে। 
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(ক)* বর্তমান শিক্ষাধারা প্রধানত গ্রন্থগত ও তত্বমুখী | 
যার৷ উচ্চশিক্ষার অভিলাষী তাদের পক্ষে এশিক্ষা উপযুক্ত হতে 
পারে, কিন্ত যাদের প্রবণতা! হচ্ছে নন্দনকলা, কারিগরি বা ব্যবহারিক 
শিক্ষার দিকে তাদের পক্ষে এশিক্ষায় যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা নেই। 
এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য কেরানী তৈরি করা_-একথা বলা অবশ্য 
ঠিক হবে না । তবে, এ যে আরামের কাজের দিকে মনের ঝৌক স্থষ্ি 
করে তা অস্বীকার করা যায় না। এই ধারা দৈহিক শক্তিসামর্থয 
এবং ইন্দ্িয়শক্তির বিকাশে আন্ুকুল্য করে না বরং অবহেলা কবে। 
এই শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের দেখা যাঁয় শারীরিক শ্রমে*বিমুখ 
হতে ; অতি সাধারণ শ্রমসাধ্য কাজ করতেও তারা অক্ষম। নৈতিক 
মূল্যবোধ এবং টররিত্রগঠনের ওপরও এই ধারা উদাসীন । 

(খ) তত্মুখিতার দিক থেকেও যে এ-শিক্ষা পুর্ণাঙ্গ তা-ও 
বল] যায় না। অবশ্য, এমনিতে দেখতে পাঠ্যবিষয়ের তালিকা বেশ 
চমৎকার ; আর, সেইমতো শিক্ষ/ যদি হতে পায় তবে শিক্ষার্থাদের 
স্বাধীন চিন্তা আর সমগ্তস বুদ্ধির শক্তি বাঁড়ার কথা। কিন্ত, আসলে 
কাজে কী হয়?-_কাঁজের বেলা দেখা যায়, পোড়োদের উপাদান- 
উপকরণ সংগ্রহ করার যতখানি বেক হয় ততখানি হয় না 
বোঝবার। এর একট। প্রধান কারণ হল অস্ত্য পরীক্ষার ওপর 
অযথ। গুরুত্ব আরোপ করা। পোড়োদের বিদ্াবুদ্ধির বিচার হয় 
অন্ত্য পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে; অথচ এ-পরীক্ষার মানে যতখানি 
স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা ততখানি বুদ্ধিবিচারের নয়। এই জন্যে 
পৌড়োরাঁও সার। বছর ফাকি দিয়ে পরীক্ষার সপ্তাহকয়েক আগে 
যত পারে মুখস্থ করে কোনমতে পাঁস করতে চেষ্টা করে। এতে 
নানা অবাঞ্ছনীয় ফল দেখা দেয়। সারা বছর ধরে পোড়োদের 
প্রাণশক্তিকে ব্যাপৃত রাখা হয় না বলে তার প্রকাশ হতে থাকে 
অন্ত আকারে; তার অনেকগুলোই হয় সমাজ-বিরোধী । এই 
ধারায় স্থায়ী ও শ্রমসাধ্য কাজ করার ব্যবস্থা নেই, আছে থেকে- 


২০২ নয়! ভারতের শিক্ষা! 


থেকে, ছাঁড়া-ছাড়। ভাবে কাজ করার পোঁষকতা।* সবচেয়ে 
বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অন্ত্য পরীক্ষার ফলাফলকে অমন এক 
চরম মূল্য দেয়ার রীতি থাকায় অন্যায় উপায়েও পরীক্ষা পাস 
কষ্মার সহজ পথ নেয়ার চেষ্টা হয়। 

(গ) সরকারী বা! বেসরকারী ভালে! চাকরি পেতে হলে 
ডিগ্রা একান্ত দরকার-_-এই ধারণ! ফাইনাল পরীক্ষার ওপর গুরুত 
দেয়ার কুফলকে করেছে পুষ্ট। ডিগ্রীর মোহ সামর্থ্য-অসামর্থ্য 
বিচার না করতে দিয়ে হাজার-হাঁজার পোঁড়োকে টেনে নিয়ে 
ঢোঁকাচ্ছে বিশ্ববিদ্ভালয়ী শিক্ষার নিকেতনগুলোতে। এই স্তরের 
শিক্ষার অনেকটাই বোধগম্য হয় না বহু শিক্ষার্থীর। আর, বু 
অননুরক্ত বা অযোগ্য, অথবা এই ছু'রকমেরই পোড়ে। থাকায় 
শিক্ষার মান উন্নত হতে পায় না, নেমে যায়। তাতে সমর্থ 
শিক্ষার্থীদের কাজও আগাতে পায় না। শুধু তা-ই নয়, কর্তৃপক্ষের 
সামনে কতকগুলো নতুন সংকট-সমস্তা উপস্থিত হয়। পোড়োর৷ 
পাঠ্যবিষয়ে অন্ুরক্ত হলে পাঠকক্ষে কোন গণ্ডগোল হয় না। 
যে-সব পোড়োর পাঠনে অন্ুরাগও নেই সামর্থ্যও নেই তাদেরই 
গল্প করতে ইচ্ছে করে ; তাতে পাঠনে বাধার স্গ্টি হয়। আর, 
এট! যে শুধু পা£ঃনকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। সেখানে 
নিয়ম-অমাননার অভ্যাস দীড়িয়ে গেলে অন্যন্রও তার পুনরাবৃত্তি 
ঘটে। 

(ঘ) ভারতীয় শিক্ষাধারায় শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের অসহিষুঃ 
কর্তৃত্বের মনোতভাবও তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিক্ষোভ এবং 
অ-নিয়মবতিত। বাঁড়ার অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে জ্যেষ্ঠ বা 
ক্ষমতাধিষ্টিত ব্যক্তিদের অনমনীয়, অত্রান্তম্মন্য, কর্তৃতবপূর্ণ মনোভাবের 
এ এক প্রকাশ । এদেশের ধারাটা এই £ জ্যেষ্টরা সাধারণত 
কনিষ্ঠদের মতামতের দাম দিতে চান না, কনিষ্ঠদের মতান্তর 
বা! মতন্বাতন্ত্রকে ওুদ্ধত্য বলে মনে কর! হয়। কিন্তু, তাতে যে 
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তরুণচিন্তের স্বনির্ভরতা এবং আত্মপ্রত্যয় আহত ও দমিত হয়, 
ব্যক্তিত্বের স্ষুরণে বাধা হয়- সেকথা ধরা হয় না। এর ফলে, কি 
পাঠ্যবিষয়ে, কি পাঠ্যেতর বিষয়ে তারা শুধু অন্যের আদেশ- 
নির্দেশ পালন করেই তুষ্ট থাকে। এই জন্যেই বিগ্ভালয়গ্চলোও 
গণতান্ত্রিক রীতির ঠাই না হয়ে আছে কড়া কর্তৃতপূর্ণ মনোভাবের 
জায়গা হয়ে। এখানে প্রতি পদে পোড়োদের কাছ থেকে অন্ধ 
আনুগত্য প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে । যতদিন শিক্ষা রোজগারের 
অনুকূল হয়ে ছিল ততদিন তবু এর এবং এই ধারার কতৃপক্ষের 
ওপর শ্রদ্ধা-আানুগত্য রাখা সম্ভব ছিল, ততদিন এর বিরুদ্ধে কোন 
তর্ক ওঠে নি তরুণদের মনে। কিন্তু শিক্ষিতদের বেকার-সমস্ত। 
দিন-দিন বাড়তে থাকায় এই মাযুলী বিধিব্যবস্থার ওপর থেকে 
চিরাচরিত স্বীকৃতি-সমর্থন চলে যেতে থাকল । তাছাড়া, স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের বিদ্রোহ-বিক্ষোভের মনোভাব তরুণদের মনের চাপ 
বিরক্তিকে করল আত্মঘোষণায় প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ। মুক্তিসংগ্রামের 
আইন-অমীন্য আন্দোলনের উত্তেজনায় সংগত ও অসংগত বিধি-বিধানের 
পার্থক্য-বোধ হল লুপ্ত বা স্তিমিত। যা-ই হোক, তরুণচিত্তে একবার 
প্রচলিত কতকগুলো বিধি-রীতির অমাননা করার অভ্যাসের ফলে 
আর-সব বিধিবিধানেরও অপালন করার মানোভাব বাড়তে 
লাগল। এখনকার শিক্ষার্থীদের অ-নিয়মবর্তিতার অনেকখানিই জাতীয় 
সংগ্রামের ভাৰধারার জের। 


॥ঈ॥ আদর্শবাদের ব্যাপক বিচ্যুতি ॥ 


দারিদ্র্যের অবিরাম চাপে মানুষের সুকুমার বত্তিগুলো যায় 
শুকিয়ে। নানা কারণে এখন আদর্শবাদের ভিত্তি গেছে নড়ে। 
এতে অর্থনীতিক দুর্দশার মন-কুরে-কুরেখাওয়ার শক্তি বেড়ে গেছে। 
গত বিশ-ত্রিশ বছরে সাঁরা। পৃথিবীতে ঘটনধর গতি এমনই হয়েছে 
যে তাতে অগ্রত্যয়, সংশয়, লৌভ আর বিদ্রোহের ভীব উদ্দীপ্ত 
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হয়েছে। এর কতকগুলো! প্রধান কারণের উল্লেখ এখানে 
করা হচ্ছে £ 

(ক) বিশ শতকের প্রথমার্ধেই ছুটি মহাসমর ঘটে গেছে। 
তাঞ্তে মানব-সমাজে একট ব্যাপক নীতিভ্রষ্টতা দেখ। দিয়েছে। 
এই মহাঁসমরছুটিতে প্রথম বলি হয়েছিল সত্য। তখন বিদ্বেষ 
আর জুগুগ্নাই মানুষের ধর্ম হয়ে দীড়িয়েছিল'। এতে একশ্রেণীর, লোক 
যে-কোন হীন উপায়েও অর্থ উপার্জন করতে সংকোচ করে নি। 
আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ছুঃখহর্দশা হল। তাতে আদর্শের প্রতি 
মানুষের অন্ুরাগ-নিষ্ঠা কমে যেতে থাকল। সমাজে চোরাকারবাঁর, 
কালোবাজার, উৎকোচ, মুনাফাঁবাঁজি প্রভৃতি ছুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়ল। 

(খ) এ-লড়াইছু,টিতে সাধারণ ভাবে আদর্শনীতির মান 
নেমে-যাওয়া ছাড়া আর-একটা ক্ষতিকর ব্যাপার হল বেশি ভাগ 
পোড়োর সংকল্প-শক্তির বিনষ্টি। সমরকালে কতকগুলে। উৎপাদন- 
শিল্প এবং কারবারের আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটেছিল । সরকারী কাজকর্মও 
বেড়ে গিয়েছিল ঢের। তার জন্যে অনেক অল্লুশক্ষিত বা অশিক্ষিত 
লোক দিয়েও কাজ চালাতে বাধ্য হতে হয়েছিল সরকারকে । 
অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে উঠল যে, যোগ্যদের চেয়ে অযোগ্যরাই 
উন্নতি করার সুযোগ পেতে লাগল। চরিত্র, যোগ্যতা, এমনকি 
কর্মঠতারও তেমন কোন স্বীকৃতি থাকল না। এরকম পরিস্থিতিতে 
যে শিক্ষার্থীরাও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে, তাদের শিক্ষার মান 
যাবে নেমে তাতে আর আশ্চর্য কী? 

(গ) বস্ত্রতন্ত্রী চিন্তাধারাও মামুষের মূল্যবোধের রূপাস্তর 
ঘটাতে সাহায্য করেছে । এতে উপায়ের চেয়ে লক্ষ্যকেই বড়ো 
করে ধরা হয়, বল! হয়, লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে যে-কোন 
উপীয়ই অবলম্বনীয়। সমাজবাদী ভাবধারার সামাজিক বিচারের 
দাবি তরুণচিত্রকে সহজেই আকৃষ্ট করেছে; তাতে তারা ন্যায়- 


শিক্ষার্থদের অনিয়মবতিতা ২০৫. 


প্রতিষ্ঠিত, সমাজ-ব্যবস্থার সম্ভাবনা খুজে পায়। সমাজবাদের 
এই আদর্শ তাদের প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি বিদ্রোহকে করে 
তোলে তীত্র। অর্থনীতিক দুর্দশা, অর্থার্জনের উপায়াভাব ও 
নৈরাশ্য-ব্যর্থতার পটভূমিকায় নৈতিক আদর্শচ্যুতি, এমন কি ব্য্তি- 
স্বাধীনতা-লুপ্তির ভয়েও তরুণ শিক্ষার্থীরা ভীত হয় না। তার 
কারণ, তারা মনে করে, জীবনের ন্যনতম নিরাপত্তার জন্যে এ- 
মূল্য তাদের দিতেই হবে। 

(ঘ) যে-আধিক অনিশ্চয়তার জন্যে শিক্ষার্থীরা জীবনে বিপন্ন 
বোধ করেছে তার কথা আগেই বলা হয়েছে । তাদের স[মাঞ্জিক 
মূল্যবোধের পরিবত্তনের ফল হয়েছে স্ুদৃর-প্রসারী। প্রাচীন 
সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কীর-প্রত্যয় গেছে ধ্বসে । তার ফলে জীবনকে 
প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয় দৃঢ় ভিত্তির অভাব ঘটেছে। একদ! 
ছিল যৌথ পরিবার-প্রথা। ব্যক্তি-মানুষ তাঁরই পরিধিতে ঘুরত- 
ফিরত, কাজ করত তাঁরই বাঁধনে। এখন শুধু যৌথ পরিবার- 
ব্যবস্থাই ভেঙে যায় নি, সবরকম পারিবারিক বন্ধনই গেছে 
শিথিল হয়ে। তাই, ছেলেমেয়েদের সামাজিক করে-তোলার 
একটা শক্ত জিনিসই আল্গ! হয়ে পড়েছে। তার জায়গায় নতুন 
কোন শক্তিই হয় নি স্থাপিত। ছেলেমেয়ের হারিয়েছে বাইরের 
সেই কল্যাণপ্রদদ নির্ভর। তাদের চলতে হয় আপন খেয়ালে; 
রক্ষণাবেক্ষণ তাদের নেই বললেই হয়। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও 
অ-নিয়মবতিতার অনেকটাই তাদের এই অ-নিরাপত্তাবোধের ফল। 

(ঙ) আর-একট অশুভ পরিবর্তনের পরোক্ষ কারণ হল 
আমাদের জাতীয় সংগ্রামের জাফল্য। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে 
তরুণেরা যে-সব নেতানায়কের প্রশংসায় মুখর ছিল তার! 
ছিলেন মুক্তি-সংগ্রামে নির্যাতিত, ছঃখবরণকারী মান্ুষ। তখন 
কংগ্রেস আর জাতীয় নেতার ছঃখবরণ আর ত্যাগের যে-আদর্শ তুলে- 
ধরেছিলেন তাদের সামনে তারই বাতাবরণে মানুষ হয়ে উঠছিল 
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তারা। এখন মুক্তিলাভের পর সংগ্রামের কাল হয়েছে "অতীত। 
তখন যারা ছিলেন সংগ্রাম-নায়ক তারাই এখন রাষ্ট্রধুরদ্ধর। 
এইটাই স্বাভাবিক । কিন্ত, একশ্রেণীর তরুণের মনে এসেছে 
অশ্র্ধার ভাব, বিশেষ করে যারা এ-সব নায়কের সংগ্রামী 
কূপের সঙ্গে পরিচিত নয়, যারা তাদের দেখছে শুধু ক্ষমতা 
আর গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। 

(চ) শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা নেমে-যাঁওয়াতেও 
পোড়োদের আদর্শচ্যুতির অন্যতম কারণ ঘটেছে। শিশুরা ছেলে- 
বেলা থেকে বই-এ পড়ে-শিক্ষকমশায়দের মান্য করা উচিত, 
কিন্তু বাস্তবে তার! কী দেখে ?-ঠিক তার উল্টো । এতে করে 
তাদের মনেও কথ! আর কাজের অসংগতিকে স্বাভাবিক ব্যাপার 
বলে নেয়ার অভ্যাস দাড়িয়ে যায়। তাঁদের ধারণ] জন্মে যায় যে, 
বই-এ য1 পড়া হয় তা বই-এরই কথা, কাজের জগতে তার "কোন 
মানে নেই। মনীষী প্লেটো বলেছেন, মানুষের জীবনে সবচেয়ে 
শোচনীয় অভিশাপ হচ্ছে মানস-সত্তায় মিথ্যার অস্তিত্ব। 
আমীদের বর্তমান সমাজে মানস-সন্তায় মিথ্যার অস্তিত্বকে আনুকূল্য 
দেয়৷ হচ্ছে শিক্ষকদের মধাদা নষ্ট করে বা হতে দিয়ে। 

(ছ) ওপরে যে-সব ব্যাপারের কথা বলা হল সেগুলোর 
ফলে একমাত্র সাফল্যকেই মুল্য দেয়ার অভ্যাস দাড়িয়ে গেছে। 
আর, সাকল্য-কথাটার মানেও হয়ে গেছে সংকীর্ণ; শুধু পাথিব 
বা বৈষয়িক স্রখসম্পদের সাফল্যকেই সাফলা বলে মনে করা 
হয়। শিল্পকলা-স্থতি অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণা-আবিষ্কারের যে- 
সাফল্য শ্রমসাধ্য এবং অধ্যবসায়-লভ্য তার চেয়ে বৈষয়িক- 
আধিক সাফল্যের মর্ধাদা দেয়া হয় বেশি। 

হ্‌ 

ভারতের শিক্ষার্থীদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও অ-নিয়মবতিতার 

মূল হেতুগুলোর কথা৷ আগে বলা হল। এখন সেগুলির নিরাকরণের 
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উপায়ের এুথ। বলা হচ্ছে। সবগুলোই যে এখনই নিরাকৃত 
করতে পারা যাবে তা নয়। বহু বছর ধরে এই দোষগুলো। 
শেকড় গেড়েছে। কাজেকাজেই, এগুলোর উৎপাটনও হতে হবে 
ক্রমে-ক্রমে। কোন্গুলোর প্রতিকার আগে করতে হবে কোন্গুলো 
পরে তা নিয়েও মতভেদ হবে। তবে, আমার মতে একাজ শুরু 
কর উচিত শিক্ষকদের নেতৃহ-চ্যুতি-ব্যাপারটার প্রতিকার দিয়ে। 
এ-ব্যাপারট। সাক্ষাৎ শিক্ষাসমস্থা ; অন্যগুলোর প্রতিকার করতে 
হলে চেষ্টা চালাতে হবে বছ ক্ষেত্রে। শিক্ষকের অগ্রবতিতা- 
পৌরোহিত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে আর-সব সমস্যার সমাধান অনেক- 
খানি সহজ হয়ে উঠবে। পোড়োদের ভেতর যে-নৈরাশ্য-বিমুখতার 
ভাব দেখা দিয়েছে তার অপসারণে সাহায্য করতে পারে শিক্ষকদের 
সম্মান ও সন্তোষ। আর, একবার শিক্ষার্থীদের মানস-স্বাস্থ্য 
ফিরে এলে সমাজের অন্তন্রও ভার প্রভাব ছড়াবে। 


॥অ। শিক্ষকদের নতৃত্ব-উদ্ধারের উপায় ॥ 


আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা হবে নানা স্তরের শিক্ষকদের নেতৃত্বকে 
পুনঃপ্রতিচিত করা। সংস্কারের এই প্রচেষ্টায় মনে রাখতে হবে, 
যেন বর্তমান ব্যবস্থার নিবিচার নিন্দাই ন' করা হয়। আগেই 
বল। হয়েছে, এরকম অন্ধ উগ্র দোষ-দর্শনে হিতের চেয়ে অহিতই 
হয় বেশি। তাতে শিক্ষকদেরও মানস-প্রশান্তি নষ্ট হয়, শিক্ষার্থী 
দেরও ব্যর্থতা-বোধ আনে। শিক্ষ।-সংস্কারের উপায় অবশ্যই 
অবলম্বন করে চলতে হবে অবিরাম, কিন্তু উপস্থিত শিক্ষাধারার 
ক্রটিবিচ্যুতির অতিরঞ্জন না করে। এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, 
প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের তেতর যেন কোন ফাটল ন1 দেখা দেয়। 
নবীন শিক্ষকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, আত্মপ্রত্যয় ও আশাবাদ 
অবশ্যই প্রশংসনীয় বলে মানতে হবে, কিন্তু তাতে যদি প্রবীণ 
শিক্ষকদের প্রতি ওঁদাসীন্ট, অবহেলা প্রকাশ প্রায়, যদি তাদের 
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অসংশোধনীয় অপাঙ্ক্তেয় বলে ভাব! হয় তবে ফল খুবু শুভ হতে 
পারে না। 

শিক্ষাসংস্কারের অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষকদের যোগ্যতা 
ও, গুণের উন্নয়নের ব্যবস্থা । আর, শিক্ষক ও শিক্ষাাদের সংখ্যার 
অনুপাতটাও কাঁর্োপযোগী হওয়া দরকার । যতকাল শিক্ষাদানের 
ক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য ও ভালো মানুষ না আসছেন ততকাল শিক্ষার 
যথার্থ উন্নতির কোন আশা নেই। আর, গুণী শিক্ষক এলেও শিক্ষক- 
শিক্ষার্থীর সংখ্যান্্পাতট! ঠিকমতো! না হলে ভালে! কাজ হতে 
পারে না। শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতেই হবে, বাড়ীতে হবে শুধু 
শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্যে নয়, তাতে দেশের মনোভাবের শুভ 
পরিবত্তন হবে বলেও । কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরেই জাতীয় শিক্ষার 
জন্যে শিক্ষক লাগবে প্রায় ২৭ লক্ষ। বর্তমানে দেশের প্রাথমিক 
শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ৬ লক্ষ। অতএব, শিক্ষার প্রম্নোজনীয় 
প্রসারের ব্যবস্থা হলে আরও প্রায় কুড়িলক্ষ শিক্ষককে নিযুক্ত করা 
যাবে। এব ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরেও শিক্ষকের সংখ্যা 
বাড়বে । এখনকার তরুণদের ব্যর্থ তা-বোধের অন্যতম প্রধান 
কারণ হচ্ছে শিক্ষিতদের বৃন্তিহীনতা ব। বেকার-সমস্তা । আর, যদি 
চারলক্ষ শিক্ষককে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাদানকার্ষে নিয়োগ করতে 
পারা যায় তবে শিক্ষিত তরুণদের বেকার-সমস্থা প্রায় ঘুচে যাবে! 
এতে তরুণদের ভেতর আশা আর বিশ্বাল, সাহস আর প্রেরণা 
সঞ্চারিত হবে। তার ফলে দেশের মানসিক আবহাওয়ারও 
অভূ'তপুব পরিবর্তন দেখা! দেবে। 

শিক্ষকদের গুণের মান এবং সমাঁজে তাদের স্থান উন্নত করার 
জন্যে অর্থনীতিক সুব্যবস্থা খুবই দরকার সন্দেহ নেই, কিন্তু, এই 
সুব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। এমন অনেকে আছেন ধারা মনে করেন, 
ভাদের মাইনে বাড়ালেই ত। হতে পারবে । কেউ কেউ মনে করেন, 
তাদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা বাড়ালেই তা হবে। আবার, 
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আর-এক শ্রেণীর লোকের ধারণা যে, তাদের আদর্শবাদ উদ্দীপ্ত 
করতে পারলেই তা হতে পারে । আসলে, এই তিনটি উপায়ই 
অবলম্বনীয়। এই তিনটি উপায়ের সহযোগেই কারধসিদ্ধি হতে 
পারবে । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের স্তরে শিক্ষকদের গুণের মান ও মরা! 
বাড়ানোর এই উপায়গুলি-অবলম্ধনের নির্দেশ দেরা হয়ে থাকে £ 
(ক) এখন যোগ্য-সক্ষম ব্যক্তির সাধারণত শিক্ষকবৃত্তি নিতে 
চাঁন না। এর কারণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ছুটি ঃ 
এক, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাবাদশের অবনমন ; আগেকার সেই যথার্থ 
বিদ্যাচর্চার পরিবেশ আব তেমন দেখা যায় না। ছুই, ৭ ও 
যোগাতা অন্ুসারে শিক্ষকদের বেতনের হার অতীব অল্প» প্রায় 
অন্ধ যে-কোন বৃত্তির পারিশ্রমিকের চেয়ে এই বৃত্তির মান নীচ়। 
স্রঙরাং, প্রথমত বিশ্ববিগ্যালয়গুলির বিছ্াচচীর সেই ভাবাদর্শের 
পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। ভার জন্যে সেখান থেকে 
রাজনীতিক দলাদলি আর ছলচাতুরী সরিয়ে ফেলতে হবে। বিশ্ব- 
বিচ্যালয়ের উপীচাধ ও অন্যান্ত অফিসারকে নিয়োগ করতে হবে গুণের 
বিচারে, দলীয় নাতির বিচারে নয়। রাধাকৃষ্জন কমিশনের নিদেশ- 
অনুযায়ী উপাচাধ-নিবাচনের এবং বিশ্ববিদ্ালয়ের সিন্ডিকেট ও 
সেন্টে-পুনর্গঠনের নীতি গ্রহণ করলে এ দোষগুলি বহুলাংশে 
অপসারিত হবে। এ-নিদদেশগুলি গ্রহণ করতে হলে অবশ্থ বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়-সংক্রাস্ত অনেক বিধানের সংশোধন করে নিতে হবে। 
তাতে অর্থব্যয়ের বিশেষ কোন দাঁয়ে পড়তে হবে বলে মনে হয় না। 
কিন্ত, বিশ্ববিদ্ঠালয়ের এই পরিমগ্ল-পরিবর্তন ছাড়াও শিক্ষকদের 
দক্ষিণ বাড়াতেই হবে, বিশেষ করে প্রথম দিকে । দেশের বৃহত্তর 
স্বার্থেই দেশের নানা ক্ষেত্রের গুণী ও যোগ্য লোকদের একটা মোটা 
অংশকে বিশ্ববিচ্াালয়ে নিয়োগ করতে হবে । বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি যদি 
সরকারী-বেসরকারী ভালো চাকরির প্রাথমিক বেতনের মতো! বেতন 


দিতে পারে, তবে অন্তত কতকগুলি. যোগ্যতম ব্যক্তি যে তরুণ 
১৪ - 
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বয়সেই শিক্ষকতা-বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হবেন তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। আর, একবার এ-দ্িকে এলে, এসে এই বুত্তিতে আপন-আপন 
বিষয়ে বিশেষভাবে অনুরক্ত হলে সরকারী-বেসরকারী চাকরিব 
মোট! ম[হইনে যে তাদের প্রলুব্ধ করে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে, 
তা মনে হয় না। যদি পারে তো সে অন্পসংখ্যক ব্যক্তিকে, ধাদের 
শিক্ষকতা-বু্তির ?বশিষ্টা উপলদ্ধ ভবে ন।। বিশ্ববিষ্ভালয়ের কাজে 
এমনি সুখন্ুবিধা আছে যে, একবার জীবনের মূল প্রয়োজনগুলো। 
মিটলে অন্ত চাকরির মোটা মাইনের লোভ অনেককেই টেনে নিয়ে 
যেকে পারবে ন]। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্ঞ।লয়গুলির অভিজ্ঞতা থেকে এআ শা 
করা যায়। ভারতায় বিশ্ববিষ্ভীলয় গুলিভেও প্রাথমিক পারিশ্রমিকের 
অস্কট। যদি মোটা হয় বা অন্মতপক্ষে প্রশামনিক কাঁজের পাঁর- 
শ্রমিকের মতো হর তো অনেক গুণী ও যোগা ব্যক্তিকেই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কাজে টেনে আন যাবে, আব রাখাও যাবে। 

শিক্ষকদের পারিশ্রমিকবৃদ্ধি ছাড়া কতকগুলি বিশেষ উপায়েও 
শিক্ষাবুত্তির মানসম্দ্রম বাড়াবার বাবস্থা করতে হবে, যেমন, অসাধারণ 
গ্তিভাশালী বাক্তিদের জন্যে জান্তীয় অধা'পকের পদ সৃষ্টি করা। 
এই-সব পদের মাইনেও হবে মোটা । আর, এতে করে অনন্- 
সাধারণ গুণ ও সাঁধনা-।সদ্ধির হবে স্বীকৃতি । এ-সব পদের জংখা। যে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়-হিসেবে বাধা থাকবে তা নয়, কারণ, আপন বিষয়ে 
অসাধারণ অধিকার না থাকলে কাউকে এইজাতার 'সধ্যাপক করা 
যাবে না। জাতীয় নিবাচন কমিটির পরামর্শে এই-সব পদে অধ্যাপক 
নিয়োগ করা ভবে । একবার কোন ব্যক্তি এইরকম পদে নিযুক্ত হলে 
তিনি সারাজীবন এই পদে বহাল থাকবেন এবং যে-কোন বিশ্ববিদ্ালয়ে 
তিনি অধ্যাপনা করতে পারবেন। এমন হতে পারে যে, অনেক 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে জাতীয় অধ্যাপক হওয়ার মতো ব্যক্তি একজনের বেশি 
থাকবেন না, কোন-কোনটায় হয়তো একজনও থাকবেন না। 
তাহলেও এরকম পদ থাকার ফলে অনেক অধ্যাপকের মধ্যে সাধনা- 
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গবেষণ। করার প্রেরণা আসবে এবং অধ্যাপনা-বৃত্তির সম্মান বাড়বে। 
এর একট। প্রত্যক্ষ ফললাভ হবে এই যে, এতে বিশ্ববিগ্তালয় থেকে 
যোগ্য লোকদের ছেড়ে-ধাওয়াঢ। বহুলাংশে বন্ধ হবে। 

(গ) শিক্ষকদের বিশেষ হ্বীকৃতি-সম্মানের আর-এক বিশেষ 
উপায় হচ্ছে-যে-সব শিক্ষক সমাজ-সজ্ব-গঠনে দক্ষ ভাত্রদের ওপর 
প্রভাব আছে যাদের, তাদের স্বীকৃতি-সম্মীন দেয়া। এখনকার এই 
তদিনেও এমন কোন কোন শিক্ষক আছেন ধারা ছাত্রদের বন্ধু, 
উপদেষ্টা ও ৬ক। অনেক শিক্ষকের যে শুধু ছাত্রদের ওপর প্রভাব 
আছে তাই নয, আছে বিশ্ববিষ্ালয়ের সাবা ছ'ভ্রসমাজের প্র । 
এইরকম শিক্ষকদের যথাযোগ্য সম্মান ও স্বীকৃতি দিলে শিক্ষকদের 
নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক স্থবিপা হবে । শিক্ষাথী এখন 
যে-উ্দ্দেগ্হীনতা, নৈরাশ্য ও বাথ ভাণবোধের দারা পীড়িত তা থেকে 
তাদের রক্ষা করছে পারেন এই শিক্ষকরা । 

(ঘ) শিক্ষাবুন্তিকে স্বীকৃতি সম্মান দেবার অন্য একটি উপায় 
হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে যাদের শিক্ষাদানের বিশেষ ক্ষমতা আছে 
তাদেব শ্বীকৃতি দেয়া। এনেকেই স্মরণ করতে পারেন, এমন কোন- 
কোন অধাপককে শিক্ষাঞীবনে তারা পেয়েছেন যাদের অসাধারণ 
পাণ্ডতা ও গবেষণাশশ্তি শা থাকলে ধারা চমৎকার পড়াতেন, 
পোডোদের ভেতর যারা অধ্যয়নের উৎসাহ সঞ্চার করতে পারতেন। 
অন্যের মনে উত্মাহ সঞ্চার করে-দেয়া শিক্ষাবা।পারে এক অতীব 
প্রয়োজনীয় বন্ত। এজিনিস সব অধ্যাপকের থাকে না, বহু পাগ্ডিত্য- 
বৈদদ্ধ্য থাক সত্ত্ব না। বিশ্ববিদ্ালয়ী শিক্ষ।র লক্ষ্য যদি হয় 
শিক্ষার্থীদের মনে সমাজের পুবসঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সার করে 
তাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপ্ত করা তাহলে একথা অবধারিত যে, 
অধ্যাপনার কাজে খাটি গবেষকও যেমন থাক। দরকার, তেমনি দরকার 
খাটি শিক্ষকও। এখন মাঝেমাঝে অধ্যাপকের যোগ্যতা-বিচারে 
অধ্যাপনা-ক্ষমতার চেয়ে গবেষণা-শক্তির বেশি মূল্য দেয়া হয়। 
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গবেষণা-বিষয়ের যে মূল্য নেই একথা কেউ-ই বলবেন না, কিন্তু, 
অধ্যাপকের অধ্যাঁপনার কৃতিত্বের মান নিধর্ণরণ করা কঠিন হলেও 
শিক্ষার্থীদের উপলদ্ধি এক্ষেত্রে প্রায়ই ঠিক বিচারের মানদণ্ড বলে 
নর্নে করা যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে কখন€-কখনও অধ্যাপকরা 
শিক্ষার্থীদের গুণাগুণ বিচার যতখানি করতে পারেন শিক্ষার্থীরা 
অধ্যাপকের সক্ষনতা-সামর্ঘের বিচার তার চেয়ে ভালো করতে 
পারে । 

(ঙ) অধ্যাপনা-বৃত্তির মান-উন্নয়নের জন্যে দেশ-বিদেশে বিশেষ 
হ্বানলাভের শ্বযোগের দ্বারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্ভালয়েয় শিক্ষকদের 
উচ্চতর শিক্ষণের ব্যবস্থা কর। উচিত । এই উদ্দেশ্যে বৃত্তির ব্যবস্থা 
থাকলে অনেক যোগ্য তরুণ ব্যক্তি অধ্যাপনাকাষে আকৃষ্ট হবেন শুধু 
তাঁই নয়, তরুণ অধাপকদের নিবাচিত প্রতীচা দেশগুলির উন্নত 
[শক্ষাপরিবেশে থাকবার সরযোগ দিলে বিশ্ববি্ালয়ী শিক্ষীপরিবেশ 
উন্নীত হওয়ার আনুকূল্য হবে। একথা মানতেই হবে “য, কয়েকটি 
বাতিক্রম ছাড়া, অধিক অধ্যাপকেরই আর শিক্ষাত্রতিত্ের 
আদর্শ নেই । কোন-কোন পাশ্চান্ত্য বিশ্ববিগ্ভালয়ে 'এই আদর্শ অক্ষুগ্ 
আছে যথেষ্ট। সেখানকার কতকঞ্চলি বিশ্ববিগ্ঠালরে অধ্যাপনা-কাষে 
এমন-সব অধাঁপক আছেন যারা শিক্ষায় উৎসগীকুসপ্রণি ২ বিশ্ববিষ্া- 
লয়ে আছে বিদ্ভার পরিমণ্ডল। এইরকম পরিবেশ আর অধ্যাপক- 
দের সংস্পর্শ যাঁদ তরুণ অধাপকদের হয় তো এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে 
ভবিষ্যতে সুফল ফলবে প্রচুর। 

বিদেশের কৌন নামজাদ1 অধ্যাপককে যদি অন্তৃত ভিন থেকে পাঁচ 
বছরের জন্গে প্রত্যেকটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে নিয়োগ করতে পারা যায় 
তাহলেও সেই উদ্দেশ সাধিত হবে। লোকের মতো লোক হলে 
একজনেই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। 
বিদেশী অধাপক-নির্বাচন যদি ঠিক হয় তবে তাতে শিক্ষাদানের 
মানও উচু হবে, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরিবেশও যাবে বদলে । সবচেয়ে 
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ভালো কফলু পাওয়া যাবে যদি একটা ছক করে তার একদিকে 
বিদেশ থেকে অধ্যাপক আনানো হয়ত আব, অন্যদিকে তরুণ 
অধ্যাপকদের বিদেশে পাঠানো হয়; এর ফলে হবে কি, বিদেশী 
অধাপকদের আরদ্ধ কাজ বিদেশ-থেকে-ফেরা অধা।পকেরা চালিখ্বে- 
যেতে পারবেন । 

( চ) শিক্ষার সবস্করেই পরিতেশ আর শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের 
ঈন্নয়ন যে খুবই দরকার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু শিক্ষকদের 
সামাজিক মধাদাও না বাড়ালেই নয়। আথিক ও অঙ্ঠান্ত কারণের 
জান্যে শিক্ষকদেব উপযুক্ত বেতনবুদ্ধি করতে বেশ সময় নবে। শঁকন্ত, 
তাদের সামাজিক মধাদা-বৃদ্ধির বিশেষ উপার়-অবলম্থনে কোন বাধা 
আছে ধলে মনে হয় না। লাধাপণত, সরকারী ব। বেসরকারা 
চাকরিতে মাগবের খাতির হতে দেখা যায মোটা অঙ্কের রোজগারের 
জন্যে । অবশ্য, এর যে বাতিক্রম নেই তা নর, ইংরেজ-শামনকালে 
কোন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরির মাইনে প্রাদেশিক সরকারী চাকবির 
চেয়ে কম হলেও তাঁর মান ছিল বেশি। এখনকার মন্ত্রীরা হে। 
সবুকারের উচ্চতম স্থায়ী কর্নচারীদের চেয়ে পারিশ্রমিক কম পাঁন, 
কিন্ত তাতে তাদের সম্মানের ভানি হয় না, ক্ষু্ন হয় না সাঁমাজিক 
মধাদা। 

মন্ত্রীদেব ক্ষেত্রে অবশ্ত রাজনীতির ক্ষদতার গৌরবে রক্ষিত 
হয় মর্ষাদ1। কিন্তু শিক্ষকদের বেলায় কতকগুলি বিশেষ উপায়ে 
তাদের সামাজিক মর্াদ1] বুদ্ধি করতে হবে। প্রাীনকালে আথিক 
অবস্থার সঙ্গে সামাজিক মধাদার তেমনকোন সম্পর্ক ছিল না; 
এখন সেই ভাবধধাধাকে ফিরিয়ে আনতে হবে সমাজে । প্রাচীন 
ভারতে পণ্ডিত ব),ওরা দরিএ হলেও মধাদা গপেভেন। এই হাল 
আমলেই আথিক অবস্থ(র সঙ্গে সামাজিক মযাদার সম্পর্ক হয়েছে 
স্বনিষ্ঠ। 

(ছ) শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির নান! উপায়ের মধ্যে 
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তুরস্কে অবলম্বিত যে-উপায়টি বেশ ফলদায়ী হয়েছে সেটি 
আমাদের এখানেও নেয়া যেতে পারে। তুরস্ক সরকার যখনই 
কোন বিধান নেবার সংকল্প করে তখনই সবকার বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধ্াপকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে বিধানটির সংগতি- 
অসংগতি বিচান করবার ভার তাদের ওপর ছেড়ে দেয় । সরকার 
অবশ্য তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না; তবে, এ- 
ব্যাপারে যে প্রথনে তাদেরই পরামর্শ নেয়া হয় ভাতে অধ্যাপকদের 
মর্যাদা যথেষ্ট বেড়ে যায় বৈকি । ওই রীতিটা যে শুধু শিক্ষানীতির 
দিক থেকেই ভালো তা-ই নয়, ভালো রাজনাতিক দিক থেকেও । 
এতে বাস্তব সমস্থ।-বিষয়ে অবধান রাখা এবং অভিদঃতা পোন্ত 
করার শ্যোগ তয় শিক্ষকদের । সাধারণত রাজনীভিক দল- 
নিরপেক্ষ হওয়।হ পুণ্ডিভজনেরা কোন সমস্তাব বিচাব করবার 
দকন সুবিধা হয় টেন 5 কেননা, তাতে রাজনীতিক দলাদলিধ চাপে 
পড়ে যে ভুলভ্রা হয় তা হওরান ভয় থাকে না। 

কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভলিয়ের জ্ধ্যাপকদের পারিশ্রমিক বুক্তি- 
বিষয়ক যোগাতা এব: সামাজিক মধাদা সম্বন্ধে যে-কথা বলা হল 
সে-কথা আরও "বাশ করে খাটে মাধ্যানক ও প্রাথামিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের ক্ষেত) অদের হনে ভো প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো 
মেটাবার পক্ষেও যে সয়। বারাহ শিক্ষকজীবনের মানমধ।দা 
রক্ষা করতে ইচ্ছুক তারাই এদেব সামাজিক পদমধাদার অবনমমে 
নিশ্চয় উদ্দিগ্ন। আর, তাদের বুর্তিবিষয়ক যোগাভাও যে সাংঘাতিক 
নেমে গেছে তা৪ মল্ীকার করার নয়। আএযোগ্যতা দিয়ে 
শিক্ষাকাষের ন্যনতগ প্রয়োজন সাধিত হয় না বললেই হয়। 
এই-সব বাধাবন্ধেব কতকগুলি আবশ্ঠকীয় কথা এখানে বলা হল £ 

(ক) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিচ্ভালয়ের শিক্ষকদের বেতনবুদ্ধির 
প্রয়োজন তো সবচেয়ে জরুরী বিষয় । কিন্ত, এই শিক্ষকদের সংখ্যা 
খুব বেশি বলে বেতনবৃদ্ধির ব্যাপারটাও খুব কঠিন। কলেজ ও 
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বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা এখন ত্রিশহাজার, আর 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিষ্ভালয়েব শিক্ষকদের সংখা। হচ্ছে আট- 
লখ। এই শিক্ষকদের অল্পম্থ্ বেতনবৃদ্ধি করতে হলেও টাক 
লাগবে প্রচুর। কিন্তু, দেশের ভবিষ্যতের কথা যদি সতাই ভাবতে 
হয় নে? এর উপায় বার না করলে গতি নেই । 

(খ) কলেজ ও ধিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপকগণের চেয়ে প্রাথনিক 
ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের সামাজিক ম্যাঁদার বাবস্থা 
কর। বিশেষ করে দবন্পার। এখন দেশের য' মাহিক অবস্থা ভাতে 
এই শ্রেণীণ শিক্ষকদের মাইলে যে তেমন বাড়ালে যে তা ননে 
হয় না। ন্ৃতবা, আধিক দিক থেনে তাদেখ নখাদাপাদ্ধণ সুবিধে 
কম। তাদের দাঁধি হচ্ছে প্রাথমিক প্রয়োজনগুো মেটাবার মতো 
মাইনে পাওয়া যাতে অভাবের ভাড়নায় তাদের অবিরত উদ্দিগ্ 
না থাকতে হয়। এ-ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক মর্ষাদাবৃদ্ধির উপায় 
উদ্ভাবন না পরলেত নয়। সম্প্রতি ভারতসরকার শিক্ষকদের 
মধাদাবৃদ্ধির এপ উসায় অবলধন করেছে। তাতে খরচ ৪ বিশেষ কিছু 
হবে না। নয়াদিল্লিতে রাষ্পতি-হবনে প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের শিক্ষক- 
দূ 
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অভার্থনা জানানো ভয়। বাধ তাতে যৎকিঞ্িৎ হয়েছে, কিস 
«কাল গ্রামের লোকেরা যাদের জোন মূলা দেয় নি তারা অভ্যুখিত 
হয়েছেন বাষ্্রপতি-ভবনে--এই সংবাদে সাড়া পন্ছে গেছে পল্গী- 
অঞ্চলে! এইরকম অভ্ার্থনা এবং ভন্ঠান্য বিশেষ জনুষ্ঠানে প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক বিগালয়ের শিক্ষকদের সম্মানিত করীব বাবস্থা প্রত্যেক 
রাজযসরকারই করতে পারে। বাজ্যপাল এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 
যদি এই-সব গন্ুঠানে এবং যেখানেই পরিদর্শনে যান সেখালে 
শিক্ষকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আঁলাপ-আলোচন! করেন তবে তাতে 
জনসাধারণের চোখে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, শিক্ষকবৃন্তিব মধীদ। 
যে বেশ বাডবে, তাতে কোন সন্দেহ নেহ। 

(গ) এই উদ্দেশ্টে আর-একটি আবশ্যকীয় উপায় হচ্ছে গুধাঁন- 


| বের 
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শিক্ষকদের মর্ধাদা বাঁড়ানো। প্রধানশিক্ষকের ওপরই নির্ভর করে 
বিদ্ভালয়ের বৈশিষ্ট্য ও উন্নতি। ব্রিটিশ বিদ্ালয়গুলির সাফলোর 
মূলে আছে গ্রধানশিক্ষকদের যোগ্যতা ও সামাজিক সম্মান । ত্রিশ- 
চপ্লিশ বছর আগে ভারতে এমন-অনেক হেড মাস্টার ছিলেন যারা 
শুধু আপন-আপন প্রদেশেহই নয়, প্রখ্যাত হয়েছিলেন সারা দেশ 
জুড়ে। মার আজকাল ?- এমন হেডমাস্টারই খুব বিরল ধারা 
আপন প্রদেশেও খ্যাত হয়ে আছেন । তাই এখন আমাদের অন্যতম 
আশ কতব্য হচ্ছে প্রধানশিক্ষকদের সামাজিক মান ও স্থান উন্নত 
করা। তাদের শুধু ভালো বেতন দিলেই হবে না, দিতে হবে ক্ষমতাও, 
শিক্ষকদের নিবাচন ও পদোন্রতি-বিষয়েও ক্ষমতা আসল কথা 
ইচ্ছে, হেডম1স্টারকে বিদ্যালয়ের প্রধ।ন বাক্তি-ভিসেবে গণা করতে 
হবে, বিছ্ালয়ের উন্নতি-প্রগতির পূর্ণ দায়ি দিতে হবে তাকে । তার 
ওপর বিগ্ভালয়ের উন্নতির দায়িত্ব দিলে তিনিও ৩৬1 পালন*করতে 
প্রস্তুত হতে পারবেন । 

জাপানে দেখেছি, মাধ্যমিক আর প্রাথমিক বিষ্ভালযগুলির হেড" 
মাস্টারদের বেতন প্রায় এক । তাদের বেতন সরকার] অফিসারদের 
বেতনেরই তুলা । তুরস্কে দেখেছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের 
বেতন ২৫০২ থেকে শুক হয়ে ৫০০২. পরন্ত বাড়ে, আর সেখানে 
সরকারের সেক্রেটারিরা পান ১১০০২ থোকে ১৫০০২ পর্যস্ত। তাং 
মানে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের সঙ্গে উচ্চতম 
প্রশাসকের বেতনের অন্তপাত হচ্ছে ১?৩। ভারতে এই 
অন্যুপাত হল ১2৮০ । 

(ঘ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষামানের উন্নয়নের 
বড়ে। বাধা হল একঘেয়েমি ও বিরসতা1। বছরের পর বছর একই 
বিষয় পড়াতে পড়াতে শিক্ষকদের আগ্রহ আসে কমে । শিক্ষাদানে 
আগ্রহ ও নিষ্ঠ। যাতে না কমে, যাতে একঘেয়েমি না এসে যায় তার 
ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার । শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্যে শিক্ষকদের 
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শিক্ষণের কথ্বাও বিশেষ স্মরণীয়, এর প্রয়োজনীয়তা বলে শেষ করা 
যায় না। সম্প্রতি ব্রিটেনে দেখ। গেছে শিক্ষণের ফলে কত অযোগা 
শিক্ষক যোগাত। অর্জন করেছেন। শিক্ষকতা-গুণের উতকষের 
জন্টে ভাই আমাদের দেশেও শিক্ষকদের শিক্ষণের যথেষ্ট বাবস্কী 
রাখা দবকার। এর একটা উপায় হচ্ছে স্বস্তাবের শিক্ষকদের 
জন্যে শিক্ষাশিবির ও আলোচনা-সম্মেলনের বন্দোবস্ত করা। 
ভাবতসবকাঁরের প্রচেষ্টায় ১৫টি রাজ্যের ৫*জন হেডমাস্টারকে 
নিয়ে ১৯৫৩ সালে এক আলোচন।-সম্মেলন হয়েছিল | এতে ১০১০ ০ 
টাকাও খরচ হয় নি, কিন্তু এতেই দেশ জুড়ে হেডমাস্টারণের 
আ'ক্সপ্রতায় ও ব্যক্তিত্ব-বোধের উদ্বোধনে যথেষ্ট সাভাযা হয়েছিল । 
এন ফলে সাবা ভারতে প্রধানশিক্ষকদের এক পরিষদ সবপ্রথম 
গড়ে উঠতে পেরেছিল । প্রধানশিক্ষকদের এইরকম শিক্ষাশিবির ও 
অ(লোচনা-সম্মেলন চালিয়ে যাঁওয়াবই কথা হয়েছে । ১৯৫৭-৫৫ সালে 
এইজা-হীয় সম্মেলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর। হবে বলে স্থির হয় 
ফোড্ ফাউন্ডেশন থেকে পাওয়া অর্থের সাহায্যে । 

এক-একটা রাজো হেডমাস্টারদের অন্রনূপ শিক্ষাশিবির ও 
মালোচনা-সম্মেলন করতে খরচা হবে আরও অনেক কম। তাই 
বছরে এমন ছুটে! করে সম্মেলনের ব্যবস্থা! করা রাজ্যের পক্ষে 
অসম্ভব হবে না? এতে প্রায় একশো করে হেডমাস্টার প্রতি 
বছর শ্রযোগ পেতে পারবেন। ফলে কয়েক বছরের ভেতব দেশে 
নাধামিক শিক্ষাৰ মান হবে উন্নত। প্রাথমিক বি্ভালয়ের 
হেডমাস্টাবদের এবং অন্তান্য শিক্ষককে নিয়েও অনুরূপ সম্মেলন- 
শিবিরের ব্যবস্থা হওয়া! দরকার । 

(ড) মাঝে-মাঝে এইরকম শিক্ষণ ও শিক্ষা-সঞ্তীবনের ব্যবস্থায় 
শিক্ষকদের জীবনের একঘেয়েমি ও বিরসতা কেটে যাওয়ার উপায় 
হবে। তাছাড়া, তাদের মানসিক ও শারীরিক স্যাস্থ্য-স্থস্থতার 
জন্যে অবকাশ-কালীন প্রবাস-স্থিতি এবং স্বাস্থ্যনিবাসেরও বন্দোবস্ত 
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করতে হবে। অর্থের অভাবে অধিকাংশ শিক্ষকই ছুটি উপভোগ 
করতে পান না। অথচ, এই অবকাশ-বিনোদন তাদেরই দরকার 
সবচেয়ে বেশি। দারা বছর ধরে পাঠনকক্ষে £একঘেছে পাঠ্যবিষয় 
পডয়ে-পড়িয়ে তাদের উদ্যম ও জীবনীশক্তি যায় ক্ষয়ে। সেইজন্যেই 
তার মাঝে-মাঝে বিরাম-বিরছ্িি ও বকাশ-বিনোদনের সাহাষো 
ক্ষয়িত শ.ক্তর পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা ন, থাকলে তাদের কাঁজ 
প্রাণহীন ও গনানুগতিক হতে বাধ্য ; এতে শিক্ষার্থীদের জীবনের 
সদুর-প্রসারী বিনষ্টি না হয়ে পাবে না। দেশে টা কথ! 
যদ ভাবতে হয়ছ্েে। শিক্ষকদের জীবনের এই একঘেয়েমি ও খিরিসতা; 
নিধাসনের ব্যবস্থা তাই করতেই হবে ' মোটামুটি রকমে সাস্থ্য 
নিবাস ও অবকাশ-বিনোদনের ব্যবস্থ( করলেও লক্ষণীয় ফল পাওয়া 
যাবে। ভাঙে শিক্ষকরা বুঝছে পারবেন যে, সমাজ তাদেশ 
কল্যাণবিষয়ে অবহিত হয়েছে । তাঁর ফলে শিক্ষাকাভের উন্নযশ 
হবেই হবে। 

(চ) বিদ্ভাল়সমূহের ব্যবস্থাপন সমিতিশুলিঞ্ এন ভাবে 
গঠিত হওয়া দরকার যাতে দলাদলি একেবারে না থকে, বা 
ত্কতপক্ষে, যতদুবাসস্তব কম হয়। নবাচনদ্ন্ব আর দলা 
ম.নাভাব বিশ্বধিষ্ালয়ের ভাবকে করে কলুষিত, ভার ানয়ননাতি- 
পাঁলনকে করে শিথিল, আর, বিগ্ভালয়গুলিতে তার প্রভাব হয় 
আরও মারাত্মক । এমন কঙতকগচলে! বিষ্ভালয় লাছে যেখানকার 
বাবস্থাপক সমিতির সেক্রেটারিরা হচ্ছেন এক-একটা খুদে লাঁট- 
গোছের ; শিক্ষক ও প্রধানশিক্ষকের ওপর তাদের দাপট দেখে 
কে! বিদ্যালয়-কমিটির ইলেকৃশন বা নিবাচন নিয়ে যদি বিদ্যালয়ের 
এরবস্থ। য় তা তার ম্ুবাবস্থা করতে হবে। হলেকুশন বাদ 
দেয়া যদি সন্তভব ন। হয়ু তো ব্যবস্থাপক সমিতির গঠনে, সদস্ত- 
নিবাচনে এক নতুন রীতি অবলম্বন করতে হবে। সমিতিকে 
সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিক মত-নিরপেক্ষ করতে হবে। সমিতির 
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একজন করে সদস্য বছরে নিবাচিত হবেন; তার পর কয়েক বছর 
ধরে থাকার পর একে-একে সরে যাবেন সদস্তারা ।-- এইভাবে 
বি্যালয়-কমেটির সদস্ত-নিবাচন হলে সদক্যাদর মধো ক্ষমতা-লোভ ও 


কুচক্রিতা আসতে পাবে না। নিউ ইঅকের উচ্চতম শিক্ষাপরিষজ্জ 
এই ধারার রীতি আবলক্ষিত হয়। পরিষদটির নাম পরিচ।লক 
পরিষদ ( বোর্ড, অব. রিজেন্ট স)1 এঠ পরিষদের সদস্য 


নিবাচিত কন রাঁজা-বিধানগারষদ। তা সনদে এই পারবদ 
রাজনীতিক দলাঁদলি “থকে থাকে মুক্ত তান কারণত পরিষদে 
তেরোজন সদন্ত থাকেন * গত বছর এ ঈজন করে সদহ্ত নিবা।ত 
হন, আর তোবো বছর ধবে অদস্ত থাকতে পাবেন। সেখানে 
রা্ছোাব গভর্নরের স্টাতক।ল হচ্ছে চাববছত, আব বিধগনপ ক্ষিদে 
সভাদের স্থিতক'ল মাত্র দু'বছর , তাছি। সেখান বাক্তিব গুপপ লে ৭ 
প্রভাব 2-এক বছরের পর আব ছেমন থাকে না। 

(ছ) শিক্ষকদেন প্রাইভেট ট্রঙ্টশনের জন্যে বিদ্ঠালয়ে শিক্ষা 
তি হয় খুব। এই ক্ষাভির পথ বন্ধ খলছে হবে। কিন্তু গৃহ" 
শিক্ষকতা বন্ধ করতে হলে শিক্ষকদের যথেছ্ট মানে দিছে 2াব। 
নিয়ন তো এখনও আছে যে, হেভমাস্টাব্রে অন্রমতি ছাড়া কোন 
শিক্ষক গুহ-শিক্ষকত্। করতে পাবেন না। আর, কখলেও কাটা! 
টহইশন করতে পাবেন তারও নিয়ম আছে । বে এসবনয়ম 
নামেই আছে, কেউ-ইহ বড়ো-একটা মানেন না। শিক্ষকদের ধুক্তি 
এই যে, শিক্ষা দেওয়ার আগে বাচাট। একা দরকাব, আর, স্কুলে 
তারা যে মাইনে পান তাতে তাদের নিজেদেব বা সংসাবেন 
নানতম প্রয়োজন€ও মেটে না; তা, বাপ হয়ে তাদের ট্রইশন 
করতে হয়, শখ করে নয়। শিক্ষকদের নেতনহার বুদ্ধ করতে 
পাবলে টুঙ্শন-সন্বন্ধে নিয়মগ্চলো ঠিকমতো জারি করা যে 
পারবে । যতদিন ৩ না পারা যাচ্ছে ভভদিন ব্্যালয়কে জানিয়ে 
এবং বিদ্যালয়ে তা করার ব্যবস্থা করতে হবে। ইস্কুলের গ্রধান- 


২২০ নয়া ভারতের শিক্ষা! 


শিক্ষকমহাশয় বিভিন্ন বিষয়ে কাচা পোড়োদের বিশ্রে পাঁগানার 
ব্যবস্থা করবেন। বাছাই-করে-নেয়া শিক্ষকরা! তার নির্দেশে কাজ 
করবেন। এ থেকে যে টাকা উঠবে তা সব শিক্ষকের মধ্য ভাগ 
করে দিতে হবে, অবশ্য, ধারা পড়াবেন তারা ভাগ বেশি পাবেন । 
এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখছে হবে যে, হেডমাস্টীব যেন শিক্ষক- 
নিবাচন-বিবয়ে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব ন। করেন। এই ভাবেই 
এখনকার যত-হচ্ছা টুইশন করার রেওয়াজ নমে আঁলবে এবং 
এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যাতে শিক্ষকরা ইস্কুলে শিক্ষাদানের কাজে 
সমস্ত মন ও উদ্ভম নিয়োগ কবতে পাঁরবেন। অন্য কোন পরিবর্তন 
এখন যদি না-ও হয়, শুধু এই পরিবর্তন হলেও ভারতে বিদ্ালয়ী 
শিক্ষার হবে অভূভপুৰ উন্নতি । 


রে! 


রত 


।আ পোভোছদের অর্থনীক্জিক দুদশানিরাককণের 
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সারা সমাজের অথনাতিক ছরবস্থা থেকে পোড়োদের অর্থনীতিক 
পুববস্থা আপলাদা করে নিয়ে তার সমাধান করা যায় না| সে- 
হুরবস্থা রাতারাতিগু [নিবাবণ করা সম্ভব নয়। সারা সমাজেন 
অর্থনাতিক ঠাবস্থা ভালো করতে না পারা পধন্ধ পোড়োদের 
অর্থনীতিক অবস্থা উন্নত করা সম্ভব নয়। কিন্ত তাই বলে এই 
হরবস্থাকে যেমন আছে তেমান থাকতে দ্রিলে চলবে না। ওর 
মধ্যে যতখানি সন্্ব শিক্ষাথীদের অথনীতিক দাঁপিদ্র্য দূর করবাব 
চেক করতে হবে। তাঁদের বিভিন্ন অস্ুুবিধ! দূর করার জন্যে 
সাধারণ অর্থভাগডার থেকে সাহায্য দরকার করবে, ভবে সে-টাকার 
হন্ যেখুব বেশি লিছু হতে হবে তা নয়। এর জন্যে নিম্নলিখিত 
উপাযর়গুলি "নয়া যেতে পারে £ 

(ক) যে-সব বুদ্ধিমান পৌড়ে। অর্থনীতিক দারিজ্যের চাপে 
অন্ুবিধাগ্রস্ত তাদের স্ত্যাগ-স্ুবিধা দেবার বাবস্থা! করতেই হবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে এই সমস্যা অবশ্য নাঁথাকা নয়, তবে, বিশ্ব- 
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বিদ্যালয়ের স্তরে এ-সমস্তাঁ আরও তীত্র রূপ ধরে থাকে । ইস্কুল- 
কলেজে এখন অবধি মাত্র শতকরা ১৫ থেকে ২০জন ছাত্রেব বৃত্তি, 
অর্থসাহাঘা বা কন্সেসনের বাবস্থা আছে । গ্রেট ভ্রিটেনের মতো 
দেশে বৃত্তি ও অন্যান্য অর্থসাহায্য-প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেক 
বেশি। অক্স্ফোর্ডের মতো বিশ্ববিষ্ভালযে শতকরা ৮০্জনের ওপর 
ছাত্র ক্টোন-না-কোন-বকম অর্থসাহায্য পায়। আমাদের দেশের 
আগিক অবস্থা এখনও ওরকম অর্থসাহায্য দেবার মতো হয় নি, তবে 
এখনকাব চেয়ে বুক্তি বা অধসাহাযোব বাবস্থা যে আবও করা উদ্দিত 
ও সস্তরব তা মনে বাখতে হবে। আমাদের অর্থসামর্ধা কম শ্বলে 
আ।ব কোন্‌ উপায়ে পোড়োদেব অথসাহাযা দেয়া যেতে পারে তাৰ 
কথা ভাবতে হবে । একটা উপায় হচ্ছে পোডোদের শ্রমকে ইস্কুল- 
কলেজেব কাজে আরও বেশি করে লাগানো । আরকিন যুক্তনাঞ্টে 
এর উল্লেখ্য নিদর্শন মাছে । সেখানে বনু শিক্ষার্থী ইস্কুল-কলেজের 
ঘণ্টা-দয়ী, ফাইউ-ফবমাস-খা টা, সংবাদপত্র সরবরাহ করার কাজ করে 
থাকে * কেউ-কেউ গ্রন্থাগারিকের সহকারা বা লন্যান্য কমী-পে ও 
কাজ করে। ইস্কুল-কলেজের সখনুবিধা-বাড়ানোর কাজেও তাদের 
লাগানো যেতে পারে। এই-সব সুখম্ববিধার কথা পরে বল। 
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(খ) পোড়োদের আধিক অস্থবিধা দূব করার আনুকূল্য করাই 
শিক্ষানিকেতনঞ্চলির পক্ষে যথেষ্ট নয়, দ্রেখতে হবে যাতে তারা 
স্থবিধা-স্বযোগ নিতে পারে । এখন বহু পোঁড়োই লক্ষ্যহীন ভাবে 
লেখাপড়া করে চলে; শিক্ষার স্ুপরিকল্লনা দ্বারা এই লক্ষ্যহীনতা 
ঘোচাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার তো একট' 
মৌলিক অধিকার ঠিকই, কিন্তু, শুধু তাতেই তুষ্ট থাকলে চলবে না; 
এখন আমাদের শিক্ষার যে অবস্থা তাতে প্রাথমিক শিক্ষান্তরের 
পরের শিক্ষাও অধিকারের বিষয় হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা 
শেষ হওয়ার পর বেশ ভালোরকম, আর, মাধ্যমিক শিক্ষার পর তে 


২২২ নয়। ভারতের শিক্ষা 


আরও কড়। বাছ-বিচার হওয়া দরকার । তারপর যে-সব পোড়োর 
বিশেষ ক্ষমতা] বা প্রবণতা আছে বলে বিবেচিত হবে শুধু তারাই 
কলেজ ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ে শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী হবে। এই 
বাছাই-এর কাজ করবেন প্রধানত শিক্ষকেরা । তারা একাজ করবেন 
পোড়ো। আর অভিভাবকদের নির্দেশ-পরামশ দেবার জন্যে । 

এখন একটা রেওয়াজ হয়েছে পৌডোদের নির্দেশ-পরামর্শ দেবার 
উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানীদের সাহা নেয়া। অবস্থাপন্ন দেশেও 
এরকম বিলাস বাঞ্তনীর কিনা সন্দেহ । পোড়োকে আধ ঘণ্টাখানেক 
ছু'-একবার দেখে তার প্রবৃণ্ডি-প্রবণতা সম্বন্ধে নিভূল ধারণা করা 
অসম্ভব । দীর্কাল ধারে শিক্ষার্থীদের এক-এক করে দেখে পঙ্থ। 
নিদেশ কর! সবচেয়ে ধনা দেশের পক্ষেও ছুঃসাধা । আর, ভারতের 
পক্ষে তো অসাধাহ বলা চলে। 

একথা অবশ্য বল! আমার উদ্দেশ্য নয় যে, পোর্ডোদের পরি 
চালনার জন্যে কান উপদেশ-নির্দেশের প্রয়োজন নেই । যে-সব 
শিক্ষক শিশুকে সার। বছর বা কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত দেখবার 
স্থযোগ পান তাবা ঠয়তে। তার প্রবৃতিপ্রবণতা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট 
ধারণা করতে পারেন। আসলে, পোড়োদের সঙ্গে শিক্ষকদের 
ঘনিষ্ট সংস্পর্শ থাক দরকার । একথা বলাই বাহুলা যে, এব্ষয়ের 
পরিকল্পনা শিক্ষক ও শিক্ষাথীদের সহযোধগতা ছাড়া সফল হতে 
পারে না। শিক্ষকরা যাদ শিক্ষার্থীদের জীবন-গঠনে যথার্থ 
মনোযোগী হন তবে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পোড়োদের 
জীবনের লক্ষা-ানণায়ণে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। এর জন্যে 
অবশ্য দরকীর হবে একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ; সে-ব্যবস্থ। হচ্ছে 
এক-একদল পোড়োর পরিচালক-অভিভাবক-হিসেবে এক-একজন 
শিক্ষককে ভার দেয়া। আবাসিক বিগ্ভালয়েই এট] সম্ভব । 
প্রচলিত পরিবেশে হয়তো। এরকম ব্যবস্থা কখনও-কখনও হীনমনা 
শিক্ষকদের ক্ষমতামত্ত করে তুলতে পারে; তাতে তাদের কেউ-কেউ 
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নিগীড়ক হন্য় উঠতে পারেন, কিন্তু অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতা! 
থাকলে সে-শিলীডন বা ক্ষমতার অপবাবহার তেমন উল্লেখযোগ্য 
কিছু হতে পারবে না। 

শিক্ষকরা যদি দূবদৃষ্টি ও জ্ঞান নিয়ে নজেদের কীজ করে 
যান তবে এরকম বাবস্থার ত্'টো উপকার হবেঃ এক, শিক্ষকদের 
“নতত্বের উন্নতি হবে; ছুউ,পোডোদের যথাসময়ে বুদ্তিনিবাচন ও পন্থা- 
অবলম্বন হতে পারবে; কোন পথ না পেয়ে বাধ্য হয়ে সকলবে হ 
কেশ আর বিশ্বাবচ্গালয়ে গিয়ে টুকতে হবে না। এতে উচ্চতর 
শিক্ষাৰ শিক্ষার্থাদে সংখ্যাও বমবে আযষেোগাপ্রে উচ্চতর ছিক্ষা- 
নেয়ার অপচয় ও বার্থতা ঘটবাব কারণও থাকবে না। 

(গ$ শিক্ষার্থীদের আথিক দৈন্ত যে চট করে দূ করে ফেলা 
যাবে তা নয়। এগ সন্থব নয় যে, শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
উপদেশ-নিদেশ, পরিচালনা-পরামর্শ সকল পোড়োকে যোগ্যতা- 
সম্মত পথে |নয়ে যেতে সম হবে। স্ৃতরাং ইস্কুল-কলেজে 
সুখ-স্ুবিধা, আমোদ- মানন্দ বাড়ানোর আশু বাবস্থা করতে হবে। 

এহ পরিকল্পনায় থমেই ধরতে হবে স্বাবলম্বন-আত্মনির্ভওরের 
কথা । যন্দূব সম্ভব থিয়েটার, বাগান, স্টেডিঅম, খেলার মাঠ, 
বিদ্ঠালয়ভবন তৈপ্ধি বা শ্কার উৎকর্ষ-সাধন-ব্যাপারে শিক্ষকদের 
পরিচালনায় প্বেডোরা অংশ গ্রহণ করবে । এটা যে অসম্ভব বাপার 
ভা বলা চলে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসেবা-প্রতিষ্ঠানের 
অভিজ্ঞতা থেকেই তা বোঝা যায়। বিশেষকোন প্রতিষ্ঠানের 
নাম এখানে করা বিবেচনার কাজ নয়, কারণ, বহু সমাজ, সংসদ, 
সংস্থা বহু বিদ্ভালয়-ভবন ও ছাত্রাবাস নিষ্মাণ কবেছে শুধু ছাত্রদের 
শমের সাহায্যে । 

শিক্ষকদের পরিচালনায় পোড়োদের দিয়ে কাজ করিয়ে বিছ্ভালয়ের 
আমোদ-আনন্দ ও স্ুখস্থবিধার উৎকর্ষসাধন করলে অনেক উপকার 
হবে। এতে গরীব পোড়োদের অন্তত আংশিক দৈন্য ঘুচবে। 


২২৪ নয়! ভারতের শিক্ষা 


শিক্ষানিকেতনের বাহ পরিবেশও হবে ভালো ; আগেই বলা হয়েছে, 
এই ভালো পরিবেশের অভাবই পোড়োদের বিরক্তি ও মানসিক 
বিকৃতির অন্যতম কারণ। বিদ্ভালয়কে যদি সমীজ-জীবনের কেন্দ্র- 
স্বরূপ হতে হয় ভবে বিগ্ভালয়ে খেলার-মাঠ, বাগান, সভাকক্ষ। 
বিরামভবন, লাইব্রেরি, পাঠপ্রকোষ্ঠ প্রভৃতি একাস্ত দরকার । 
এগুলির সাহায্যে শিক্ষকর। পোড়োদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ 
পান, তাদের তরুণ শক্তিকে সার্থক-শুভদ কাজে বাপুত করতে 
পারেন। 

এইরকম স্বাবলম্বনের কাজ ছাড়া ইস্কুল-কলেজে এমন কাঁজ- 
করের প্রবর্তন করা যেতে পারে যাতে পোড়োদের শ্রমকে নিযুক্ত করা 
যায় এবং যাঁর ফলে সমাজের সম্পদ উৎপাদিত হতে পারে। নৈশ 
বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাধারণের জন্যে উদ্যান, ক্রীডাভমি প্রতি 
নিমাণের সামাজিক কাজের কথা সহজেই মনে আসে এই 
প্রসঙ্গে । 

মল্প বা বিনাপয়সায় পোড়োদের টিফিন দেবার ব্যবস্থা সরকাবের 
কৰা উচিত। ব্রিটিশ যুক্তরাজো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইস্কুলে 
মধ্যহিভোজনেন ব্যবস্থা পোড়োদের সামাজিক স্ুস্থতা-শান্ততা বজায় 
রাখতে সবচেয়ে বেশি আনুকূল্য করেছে । নামমাত্র কিছু মূল্য অবশ্য 
নেয়া যেতে পারে, তবে খুব গরিব পোড়োদের জন্যে বিনাপয়সায় 
ব্যবস্তাও রাখা দরকার । অন্তভবমতো ক্ষেত্রে বিনাপয়সায় মধ্যাহ- 
ভোজন-সরবরাহের কাজেও পোড়োরা লাগতে পারে। বুনিয়াদি- 
শিক্ষাব্যবস্থায় ইস্কুল-ভাগ্ডারে পোড়োদের কিছু-কিছু করে যোগান 
দেবার স্বযোগ থাকে । এই অর্থ তাদের খাছ দেবার কাজে ব্যয় 
করার মতে! আর ভালো কাজ হয় না। তাদের খান দেবার পর যদি 
এই অর্থভাগ্ডারের কিছু বাড়তি থাকে তবে তা ইস্কুলের পরিধেয় 
দেবার কাজে লাগানো যেতে পারে। 


শিক্ষার্থীদের অনিয়মবতিতা ২২৫ 


॥ ছু ॥ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষ সংশোধন ॥ 

একথ। বলাই বাহুল্য যে, প্রচলিত শিক্ষাধারার ও ব্যবস্থার ব্যাপক 
পুনর্গঠন হতে সময় নেবে । তাছাড়া, সে-রকম পুনর্গঠনের কাজ তো? 
বরাবর চলতেই থাকবে, কেননা, শিক্ষার মতে। সজীব প্রচেষ্টার র্দ- 
বদলের শেষ হয় না। এই আলোচনার আগের দিকে আমব! 
আমাদের বর্তমান শিক্ষার যে-সব দোষক্রটির কথ। বিচার-বিশ্লেষণ 
করেছি সেগুলির কয়েকটির আশু সংশোধন করা দরকার । সে- 
বিখয়গুলির উল্লেখ এখানে করা গেল £ 

(ক) কিশোর বয়সের পৌড়োদের বিভিন্ন 'প্রকৃতি-প্রব্ন্তি- 
অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিভিন্ন কচিপ্রকৃতির উপযোগী করে গড়ে- 
তোলাব নির্দেশ বিশ্ববিালয় শিক্ষা কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশন দিয়েছে । প্রাথমিক শিক্ষা মোটামুটি একধারার হতে পালে, 
বেঁননা, এই স্তরের শিক্ষাৰ লক্ষ্য হল কতকগুলো মূলজ্ঞান দেয়] 
এবং শিশুদের কতকগ্চলো রাতিনীতি ও আচার আচরণে অভাক্ 
করে-তোলা। কৈশোরে ছেলেমেয়েদের রুচি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও 
বৈচিত্র্য গড়ে-উঠতে থাকে । সেইন্জন্যে এই বয়সের শিক্ষায় বৈচিত্রা 
থাক] খুব দরকার। বতমান +গ্যাঙ্গয়গুলোকে রূপান্তরিত করে এবং 
নতুন করে বন্ৃবিষ্ার শিক্ষালয় গ্রতিষ্ঠ। করার কথা আছে। এটা 
স্বাভাবিক যে, এইরকম বিচিত্রবৃত্তির প্গ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বহু 
শিক্ষাথী গতানুগতিক ভাবে শুধু পুখিগত বিদ্যা অর্জন করা থেকে 
বিরত হবে। এতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ওপর থেকে চাপ অনেক কমে 
যাবে। আর, এই ব্যবস্থা শিক্ষাথীদের কর্মক্ষম ও কর্মযোগ্য করে- 
তুলে শিক্ষাশেষে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের হা থেকে বাঁচাবে তাদের। 

শিক্ষাবিষয়ক এইরকম পরিবর্তন-সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের 
শারীরিক নৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা কর চাই। কলেজ ও বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের ছাত্রদের জাতীয় সমরশিক্ষার্থী-বাহিনীতে ( ন্যাশন্যাল 
ক্যাডেট কোর-এ ) ঢোক দরকার। এট। যে শুধু সামরিক শিক্ষার 

১৫ 


২২৬ নয়া ভারতের শিক্ষা 


জন্যে তা নয়, তার চেয়ে বেশি তাদের নিয়মান্ুগত্য, 'শৃঙ্খলাবোধ 
প্রভৃতি বিকশিত ও তাতে অভ্যস্ত হওয়ার উপায় হবে। সকল 
শিক্ষার্থারই সমরশিক্ষার্থী-বাহিনীতে ভক্তি হওয়ার ব্যবস্থা থাক! 
উচিত। এখন অবশ্য তা সম্ভব নয়, কারণ, তাতে সরকারের ব্যয় 
হবে কিছু । বে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে অন্তত একবছরের জন্যেও 
ক্যাঁড়েট হতে পারে তাঁর ব্যবস্থ। নিশ্চয় করা৷ দরকার । 

জাতীয় সমরশিক্ষার্থী-বাহিনীতে খরচ বেশি বলে কম খরচায় 
যাতে সাদাসিধে ধবনের একরকমের শারীরিক এবং নিয়মানুগতোর 
শিক্ষা সব শক্ত-সমর্থ শিক্ষার্থীকে দেয়া যায় তার ব্যবস্থা 
কর যেতে পারে। ক্যাডেট কোর-এ শিক্ষিত ব্যক্তিরা নতুনদের 
শেখাবার ভার নিতে পারে। তাতে শিক্ষিত ক্যাডেটরা নেতৃত্ব 
করারও সুযোগ পাবে, আবরি খবচও কমবে । যে-সব পোঁড়ো এর 
স্থযোগ নিতে চাইবে তাদের সবার জন্তে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে । 
তাছাড়া, বিকলাঙ্গ না হলে প্রত্যেক পোড়োরই নানাবিধ শারীরিক 
সামর্থ্যের পরীক্ষায় একটা নৃনতম মান রক্ষা করার নিয়ম করা যেতে 
পারে। শিক্ষা-ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ভালো শরীর-গণনের 
আবশ্যকত। নির্ধারিত করলে তাদের নিয়মবতি তাও বাড়বে, শারীরিক 
স্কৃতিও হবে। 

স্কাউট বা গাইড-দলে ভতি হলে ইস্কুলের পোঁড়োদের 
বেশ উপকার হবে। তাতে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে £ ছেলে- 
মেয়েদের প্রচুর প্রাণশক্তির সুস্থ-স্থকৃত প্রকাশের পথ হবে। তারা 
আত্মনির্ভরশীল ও প্রচেষ্টাশীল হতে শিখবে । তাঁদের মন সমাজ-সেবার 
মাদর্শে ভাবিত হবে। এই-সব কাজে পোড়োদের অংশগ্রহণ বাধ্যতা- 
মূলক না করে, এর স্যোগ এমনই বাঁড়াতে হবে যে, কারো ইচ্ছে 
হলে তাতে যোগ দিতে যেন কোন বাধা না থাকে; এর কাজ এমনই 
চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হবে যে, সব গোঁড়োই যেন এতে আকর্ষণ 
বোধ করে। 


শিক্ষার্থীদের অনশিয়মবত্তিতা ২২৭ 


(খ) *শিক্ষাধারাঁর সংস্কারে বিষয়-বৈচিত্র্য তে। আনতেই হবে, - 
এর সঙ্গে ঢেলে সাজতে হবে পরীক্ষা-ব্যবস্থাটি । এখনকার পরীক্ষা- 
ব্যবস্থায় অতিরিক্ত জোর দেয়া হয় অন্ত্য প্রীক্ষার ওপর । এতে 
কিশোর পোড়োদের শক্তি সারা বছর প্রায় অব্যাপূৃত থেকে সেৌঁই 
পরীক্ষার জময় নিযুক্ত হয়। সারা বছর ধরে পোড়োরা যদি 
ধারাবাহিক ভাবে কাঁজ করে যেতে বাধ্য হয় তবে তাদের মন অন্যদিকে 
বড়ো-একটা বিক্ষিপ্ত হতে পারবে না। তার ফলে তাদের উচ্ছঙ্খলতা 
ও অ-নিয়মবিতা অনেকখানি কমে যাবে । একনাগাড়ে কিছু-কিছু 
করে কাজ করে-যাবার অভ্যাসও তাদের হবে। এইরকম অঙাস- 
গঠন তো শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। সারা বছরের কাজের হিসেব 
পরাল্গা-উত্তরণের বাপারে গণা হবে অন্ত্য পরীক্ষার ফলাফলের 
সঙ্গে । এতে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের জীবনে আসবে এক নতুন 
নিয়মচেতনা। 

(গ) আমাদের শিক্ষাধারার পরিবর্তনে ইস্কুল-কলেজের পাঠন- 
কক্ষে পাঠনের রীতিরও কিছু-কিছু অদলবদল করতে হবে। সাধারণত 
পাঠনকক্ষে শিক্ষক-অধ্যাপকরা লেকচারই দিয়ে যান; পোড়োর৷ 
£স-ঞনিস নিচ্ছে কি নিচ্ছে না তা বড়ো-একটা দেখাই হয় না। 
তাঁই, তাদের মন সহজেই হয় আনমনা, বিশেষ করে শিক্ষক যদি 
হন অপটু বা বিষয়টা হয় বিরস। আর, এই বিরসতা এলে 
বিমুখতা আসতে দেরি হয় না। এরই ফলে ক্ল।সে শঙখখলা-শাস্তি 
থাকে না। শ্বধু তা-ই নয়, দেখতে-দেখতে বিশৃঙ্খল! দেখা দেয়। 
একথ। সবজনম্বীকৃত ফে, শিক্ষার প্রাথমিক পায়ে তো পোড়োদের 
মন-বসানো কাজে ব্যাপূত করতে হবে! বড়ো-বড়ো পোড়োর 
জন্যে টিউটোরিএল ও আলোচনা-অন্ুশীলনের ব্যবস্থা করলে ফল 
হবে। পোৌড়োদের যেখানে পাঠনকক্ষের কাজে নিযুক্ত থাকতে হয় 
সেখানে কাজের নিয়মে তাদের নিষ্ঠার ভেতর দিয়ে চরিত্র-বিকাশ 
হয়। তার! হয়ে-ওঠে বিছ্যালয়-সমাজের শ্লীঘ্য সভ্য । 


২২৮ নয়! ভারতৈর শিক্ষা 


এখনকার প্রচলিত শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থাদের কাঁজের চেয়ে 
শিক্ষকদের কাজ বেশি। শিক্ষকদের কাজের এই চাপ কমে গেলে 
তারা পোড়োদের কাজের তদারক করতে পারেন। অন্ুশীলন- 
আলোচনার ভালে! ব্যবস্থা করতে হলে শিক্ষকের সংখ্যা বেশ 
বাড়াতে হবে। উপস্থিত অর্থনীতিক অবস্থায় তা সম্ভব হবে না 
হয়তো । এই অন্ববিধা দূর করার উপায় আছে ছুটি; এক, 
লেকচারের জন্যে নির্ধারিত ঘণ্টা দিতে হবে কমিয়ে ; সেই সময়ট' 
লাগাতে হবে পৌঁড়োদের কাজের তদারকে। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে 
জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের দিয়ে কনিষ্দের কোন-কোন কাজের তদ1রক 
করানো । 

এই উপাঁয়ছুটি সংগত ভাবে অআবলম্বিত হলে ক্লাসের 
ছাত্রসংখ্যাও কমে যাবে; তার ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
সম্পর্ক হতে পারৰে ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার্থীদের উদ্ভম-উদ্ভোগ ও শিক্ষা 
প্রচেষ্টা উদ্দীপ্ত হওয়ার সুযোগে শিক্ষার মানও হতে পারবে উন্নত । 
তাছাড়া, শিক্ষকরা পোড়োদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পারবেন। 
শিক্ষক-মধ্যাপকদের লেক্চাঁরের জায়গায় পোড়োদের সাক্ষাৎ 
প্রচেষ্টার ওপর জোর পড়লে এখনকার শিক্ষাধারার একটা মস্ত 
বড়ো দোষ হবে অপসারিভ। 

(ঘ) এক নীচু স্তব ছাড়া, কাজের ব্যাপারে ডিগ্রী-ডিপ লোমার 
বেশি মূলা দেয়াও ছাড়তে হবে। গ্রেট ব্রিটেন-এ দেখা গেছে 
যে, ডিগ্রীর ওপর বেশি নির্ভর না করায় সরকারী কাজের জন্যে 
যথেই্সখ্যক লোক পীওয়া গেছে। এই ডিগ্রীর ওপর বেশি 
নির্ভর না করায় যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি ও সরকারী কাজের 
পক্ষে উপকারই হয়েছে । এই রীতি অবলম্বন করলে ভারতেও এ- 
ফল পাওয়া যেতে পারে। 

ডিগ্রী-নির্ভরতার রীতি উঠিয়ে দিলে শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবতিতা 
এবং সারাঁরণ আবহাওয়ারও উন্নতি হবে আর-এক দিক থেকে । গ্রেট- 


শিক্ষার্থীদের অনিরমবততিতা ২২৯ 


ব্রিটেন-এ র্রিভিন্ন চাকরির বেশির ভাগ দেয়া হয় বয়স-হিসেবে | 
সেখানে বেশির ভাগ তরুণ ১৯ বছর বয়সের ভেতর বিভিন্ন কাজে 
ঢুকে যেতে পায়। তারপর কাজে লেগে গিয়ে বিশেষবিশেষ কাজের 
শিক্ষা নিয়ে নেয়। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বাকী থাকে অল্পসংখ্যক্ষ 
পোড়ো। ভারতে অনুরূপ রীতি প্রবতিত হলে যে-সব 
পোড়ে। অযোগ্য হয়েও অনর্থক উচ্চতর শিক্ষা নেয়ার জন্যে কলেজ- 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে ভি হয় তাঁরা তা হবে না। কাজেকাজেই সেখানে 
ভিড় কমে যাবে। 

(ড) বিদ্যালয়ের পরিবেশে অধিকতর গণতন্ত্রী রীতির প্ররর্তন 
হওয়া দরকার। পোড়োরা তাতে যেন আরও বেশি অধিকার 
ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। শিক্ষার্থীরা কেন অবাধ্য হয়ে ওঠে ?-- 
তারা যদি আপন সীমানায় শ্বাধীনতা-স্বাচ্ছন্দ্য না পায় তবে ছাড়া 
পেলেই উদ্দাম হয়ে ওঠে। যেখানে তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশের স্থযোগ পায় সেখানে তাদের 
বিদ্রোহ বা অবাধ্যতা অত দেখা যায় না। সহজ অখচ সমস্থ 
আত্মপ্রকাশ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হলেই অসামাজিক ও সমাজ- 
বিরোধী পথ নেয় তরুপচিত্ত। দায়িহবোধ থেকে জাগে নিয়মাঙ্গুগত্য, 

র, দায়িত্ববোধ জাগে দায়িত্ব দিলে! 

কথা হচ্ছে, কী উপায়ে পোড়োদের স্বশীসন বা স্বাধীনত। দেয়া 
যায়।-__বিদ্যালয়ের বেষ্টনীর ভেতর আলখদ।-আলাদা কতকগুলি ভবন 
থাকবে । এক-একটি ভবনে আবার থাকবে কতকগুলি করে ক্লাস। 
প্রত্যেক ক্লাসের কুড়ি-পঁচিশজন করে পোড়ো। থাকবে এক-একজন 
শিক্ষকের পরিচালনায়। এই শিক্ষকদের সাহায্য করবার জন্যে 
থাকবে এক-একজন মনিটার। মনিটার-নিবাচনে পড়াশোনার চেয়ে 
ব্যক্তিত্ব-চরিত্রই প্রধান গুণ বলে বিবেচ্য হবে। পাঠকক্ষের শৃঙ্খলা- 
রক্ষায় মনিটারদের যথেষ্ট দায়িত্ব দিতে হবে । পরিবেশের প্রয়োজন- 
অনুযায়ী এই রীতির একটু-আধটু অদল-বদল করে নেয়া যেছে 


২৩০ নয়। ভারতের শিক্ষ। 


পারে। সব ক্লাসের মনিটারদের নিয়ে সমগ্র বিদ্ালয়েরজন্যে একটি 
মনিটার-সংসদ থাকবে। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলার জন্যে দায়ী 
থাকবে এই সংসদ | হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপাল মনিটারদের আপন- 
অ"পন শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে এবং তাদের সংসদকে যৌথ নেতৃহ 
বলে স্বীকার করবেন । এই রীতির অল্গস্বল্ল অদল-বদল করে কলেজে 
ও বিশ্ববিগ্ঠালয়েও প্রবর্তন করা যেতে পাঁরে। তাতে কাজ আরও 
ভালোই হতে পারে । 

মনিটার-সংসদের একটি বিচাঁর-বিভাগও থাকতে পারে। এট 
হবে তাদের সম্মানের জিনিস। সম্মান পেলে পোড়োদের দায়িত- 
বোধ ও নিয়মানুগত্য বাডবে। সম্মান দিলে যে পোড়োরা 
উচ্ছঙ্খলতা ও ছুঃশীলতা। পরিহার করে তা প্রায় সকলেই জানেন! 
নীচু ক্লাস থেকে শুরু করে উচ্চতম ক্লা অবধি এই সম্মান-দাঁনের 
ব্যবস্থা! ব্যাপকতর করা উচিত । 

পোৌঁড়োদের যে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ থাকা 
দরকার তার আর-একট1 কারণ আছে। পরখ আর ভূল করতে- 
করতেই মানুষ জীবনে সবচেয়ে বেশি দরকারী বিষয়গুলো শেখে । 
পৌঁড়োদের জীবনে পরখ আর ভুল করার অনর্থ এমন-কিছু সাংঘাতিক 
হবে না। . 

এই-সব অনর্থ পরে হলেই স্মাজের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। 
ভাই এগুলো এই সময়ে হয়ে-যাওয়াই ভালো। নিজেদের ক্ষেত্রে 
বিষয়-পরিচালনার ভার যদি পৌড়োরা পার তো! তাতে মুক্তিসংগ্রাম- 
কালে নষ্ট-হওয়া নিয়মানুগত্য ও শুঙ্খলীবোধ জাগ্রত হবে তিনটি 
উপায়ে £ এক, এতে তাদের কাজে নিযুক্ত রাখা হবে, প্রাণশক্তি 
থাকবে ব্যাপৃত ;$ ছুই, এতে তারা নাগরিকতা এবং স্বশাসনের 
রীতিনীতি শিখবে, ফলে তার! ভাবী জীবনের জন্যে হতে পারবে 
তৈরী ; আর, তিন, সবচেয়ে বড়ো কথ হচ্ছে এই যে, নিজেদের 
নেয়া দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে তারা পাবে আত্মোপলন্ধির আনন্দ । 
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॥ ঈ*॥ শিক্ষার্থাদের মূল্যবোধ উজ্জীবিত করার উপায় ॥ 


আগেই বল। হয়েছে যে, শিক্ষার্থীদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও 
অনিয়মবতিতা হচ্ছে আধুনিক পৃথ্ববীর ব্যাপক বিক্ষোভ * ও 
বিশৃঙ্খলারই একটা অংশ। সারা মানব-সমাজেরই মূল্যবোধ নষ্ট 
হয়েছে বলে পোড়োদেরও আদর্শ হয়েছে ভ্র্ঠ। তারা তো 
সমাঁজেরই এক অংশ, শুধু অংশ নয়, ভাবগ্রাহী অংশ। মুল 
সমাজের চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে গেলে তাদের কাছে দৃঢ় 
মূল্যবোধ আশা কর। যায় না। এ থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে যে, শিক্ষা হচ্ছে এক সামাজিক প্রচেষ্টা; সমাজের 
উন্নতি-অবনতির সঙ্গে তার উন্নতি-অবনতি বাধা । পোঁড়োদের 
মূল্যবোধ যদি জাগিয়ে তুলতে হয় তবে যে-সমাজে তারা বাস 
করছে তাতে যাতে যথার্থ কল্যাণ-বোধ জাগে ও থাকে তার 
ব্যবস্থা করছে হবে। তবেই তো! পোড়োরা সে-আদর্শ নেয়ায় বা 
অনুসরণ করায় ব্রতী হতে পারবে । স্ুতরাত এখন প্রশ্নটা হচ্ছে 
সমাজে যথার্থ মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার । 

একথ। বলাই বাহুলা যে, শিক্ষকদের সামাজিক স্থান নেমে- 
গেলে শৈশব থেকেই মূল্যবোধ হয় খণ্ডিত। তরুণদের মূল্যবোধ 
নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই | শিক্ষকদের অবস্থা যেমনটা 
হওয়া উচিত বাস্তবে দেখা যায় ঠিক তার বিপরীত। এই যে 
আদর্শ ও বাস্তবের মসংগতি এতে পোড়োদের মনের প্রত্যয় ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হতে থাকে । অসন্তষ্ট শিক্ষকদের আচরণ আবার এর চেয়েও 
ক্ষতিকর। “শিক্ষাদানের চেয়ে বাস্তব উদাহরণ যে বেশি ফলদায়ী' 
--এই প্রবাঁদটি তরুণদের ক্ষেত্রে যত সত্য তত আর কোথাও নয়। 
নৈরাশ্যধবস্ত, অসম্থষ্ট, দরিদ্র শিক্ষকদের আচরণ পোড়োদের আচরণের 
মান আনে নামিয়ে। তার ফলে সমাজের মানও যায় নেমে । 
শিক্ষকদের স্থান ও মান উন্নত করার যে-সব উপায়ের কথা বল! 
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হয়েছে সেগুলি যদি অবলম্বন কর! হয় তবে পোড়োদের আদশচ্যুতির 
অন্যতম কারণ হবে অপসারিত । 

শিক্ষকদের মর্যাদা একবার প্রতিষ্টিত হলে শিক্ষকতাঁবৃত্তির 
মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন ভাবতে পারা যাবে পোঁড়োদের 
মনে কী করে সামাজিক দায়িত-বোধ জাগানে যায়। সব দেশেই 
শিক্ষার্থীরা সমাজের কাছ থেকে তাদের ভরণ-পোষণ পেয়ে থাকে । 
ভারতে মাথাপিছু গড় বাধিক আয় তিনশে। টাকাঁও নয়। এখানে 
ইস্কুলের একটি পোঁড়োর জন্যে বাঁধিক ব্যয় হয় পাঁচ থেকে ছ'শে! 
টাকা; এদেশের পোড়োরা তেমন-কোন সামাজিক সম্পদ উৎপাদন 
করে না। তার মানে, এখানে এক-একজন পোড়োর খরচার জনে 
দিতে হয় তিন জনের আয়। আর, কলেজের পোড়োর জন্যে তো। 
দিতে হয় চার-পাঁচ জনের আয়। এর জন্টে পোড়োদের ওপর 
নয়ত এক দায়িত্ব বর্তায় ঃ পাঠকাল শেষ হলে তাঁদের ব্যবহৃত 
আর্থের অনেক বেশি ফিবিয়ে দেয়া উচিত সমাজকে । তা যদি ন1 
পারে তো৷ সমাজ তাঁদের জন্যে যে-অর্থ বায় করেছে তা অন্তত পূরণ 
করে দেয় কতব্য। 

পোড়োদের ভেতব দায়িত্ব ও কতবা-বোধ জাগাবার একট! 
উপায় হচ্ছে সমাজের উন্নয়নমূলক নানা পরিকল্পনার কাজে তাদের 
সংগ্রি্ট হওয়ার উৎসাহ দেয়া। তাকণ্য-প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে তাদের 
মনে এই বোধ ফুটিয়ে তুলতে হবে যে, শিক্ষা হচ্ছে সমাজের দেয়৷ 
এক মহৎ অধিকার । তাদের প্রথম কর্তবা হচ্ছে ভবিষ্যতে সামাজিক 
ধণ শোধ করবার জন্তে নাগরিক হয়ে-গওঠার শিক্ষা নেয়া । পোডোদের 
নান! সামাজিক অভ্যুদয়ের কাজে নামিয়ে কাজ এগিয়ে নেয়া যেতে 
পারে। কোন-কোন দেশে কলেজ ও ইস্কূলগুলি প্রতিবেশী 
গামগচলিতে নানাভীবে উন্নয়ন-কাধ করেছে। অপর কতকগুলি 
দেশে পোড়োরা সোজাসুজি জাতীয় পুনর্গঠন ও অভ্যুদয়ের কাজ 
করেছে । ভারতেও সমাজ-উন্নয়নের কাজে, জাতীয় প্রসার-কর্ধে, 
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অথবা, শিক্ষা, স্থাস্থ্য প্রভৃতি একান্ত-প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলিতে 
কাজ করার যথেষ্ট আ্বযোগ রয়েছে পোড়োদের । 

গত ছু'টি মহাঁসমরে পুথিবীতে যে-বিপর্যয় ও বস্ত্তন্ত্রী মনোভাবের 
প্রনার ঘটেছে তার কথা আগেই বলা হয়েছে । এই সমরছু"টির 
হানিকর প্রভাবের কথা অঙ্গীকার করবার নয়, কিন্তু সমরের 
অভিজ্ঞতার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সেবা ও আত্মোৎসর্গের 
যে-সামর্থ্য এসেছে তাঁর কথাও ভোল। উচিত নয়। প্রথম 
মহাসমরের শেষে তরুণদের মনে সান্য, যুক্তি ও ন্থায়বিচারের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত শক্তির ভাবনা জেগেছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের 
শেষে এসেছে বনু মানুষের মুক্তি; দেখা দিয়েছে সামাজিক 
গ্যায়নীতিকে সভ্য সমাজের অঙ্গ বলে মনে করবার ভাব। যাই 
হোঁক, কথাটা এই যে, আদর্শবাদ হচ্ছে তরুণচিত্তের বিশেষ-লক্ষণীয় 
লক্ষণ। জীবনের এই অধ্যায়ে ভাব-অনুভূতি প্রভৃতি হাদয়- 
বৃত্তিগুলির জোয়ার আসে সহসা । তখন তারা আদর্শের জন্যে 
যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হতেও পিছ-পা হয় না। এই বয়সে 
আপদ-আঘাতের দিকে তাদের কেমন-যেন একটা টান দেখা যায়। 
তাই এই সময়ে ঠিক আদর্শ তাঁদের সামনে তুলে ধরতে পারলে তার! 
যে-কোন মহন্ত্বের যোগ্য হতে পারে। 

ধর্ম তরুণচিত্তে আদর্শের অনুপ্রাণন। কতটা জাগাতে পারে সে- 
বিষয়ে ছা'একট। কথা বলা যেতে পারে । মানুষের মনে জাগে 
কতকগুলো ছন্দ । এই ছ্বন্ অসাড় করে চিন্তা ও কর্মশক্তিকে। ধর্মের 
কল্যাণে তিরোহিত হয় অনেক মানসিক ছন্দ । ধর্স শক্তির সঞ্চার করে 
মনে। সেশক্তি মানে না কোনও বাধাবিপত্তি। ধর্সের প্রেরণায় 
মানুষ বৃহত্তর-মহত্তর শত্রির সঙ্গে সাযুজ্য বোধ করে। এরই কল্যাণে 
সে পেরিয়ে যায় হিংসা-ছেষের সংকীর্ণ সীমানা । তবে, এই ধর্ম 
যখন অবনত হয় অপধর্মে, এ যখন হয় আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব তখন 
এনিয়ে বাধে কলহ-সংঘর্ষ। কিন্তু ধর্ম যতক্ষণ ক্ষুত্র আমিত্ের বন্ধন 


২৩৪ নয় ভারতের শিক্ষা 


ঘুচিয়ে চলে, ততক্ষণ তা৷ থাঁকে মানুষের উন্নতি-সাধক মহৎ শক্তি- 
সমুহের অন্যতম হয়ে। 

কৈশোরে-তারুণ্যে মানুষের মন থাকে গ্রতিষণ, বুহৎ ও মহতের 
সংসর্গের জন্তে মন থাকে প্রস্তৃত, তার জন্যে সব-কিছু উৎসর্গ করতেও 

ংকুচিত হয় না মন! তাই তখন ধর্মের মহান্‌ আদর্শের সংস্পর্শ 

থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত নয় । ধমকে যদি মুক্ত কর! যায় 
অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের জাল থেকে তবে তাঁর মধ্যে দিয়ে 
প্রকাশিত হবে এমন মহান মানবিক আদর্শ যাতে থাকবে সবজনীন 
নীতির অন্রশীমন। এইরকম সব মহৎ আদর্শের সঙ্গে সংস্পর্শ ও 
পরিচয় না হলে জীবন দীনহীন ও লক্ষ্যহীন হতে বাধা । 

এট] করার একটা উপায় হচ্ছে ইস্কুল-কলেজে প্রত্যহ কিছু- 
ক্গণেব জন্যে পোডোদের সমবেত হওয়ার বাবস্থা! করা । মানব-সমাজের 
সাধারণ সম্পদ ধর্মের যে সবজনীন রীতিনীতি ও জ্ঞানবাণী, তাঁর সঙ্গে 
পরিচিত হওয়ার স্থযোগ যাতে পোড়োরা পায় তাই এর উদ্দেশ্য । 
শুধুমাত্র একসঙ্গে সমবেত হওয়ারই একটা মূল্য আছে। এমন কি, 
কিছুক্ষণের জন মিলিত হয়ে তাঁর। যদি নীরবে থাকে তাতেও তাঁদের 
এক্যবোধ জাগবে । তাছাড়া, সমবেত প্রার্থনা, অর্চনা অথবা ধর্মগএ্রন্থ- 
পাঠের ফলে তাদের পরিচয় হবে জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদের সঙ্গে, 
স্বযোগ হবে মানবিক আশা-আদর্শের মৌল এক্যকে জানার। 
একথা! স্ুবিদিত যে, যে-সব ইস্কুল-কলেজে এমনি সমবেত হওয়ার 
সুযোগ আছে সেখানে পোড়োদের মধ্যে শুঙ্খলাবোধ ও সংহতি 
অনেক ভালে । 

মানবিক আদর্শের মৌল এক্যের জ্ঞানের দরুন আমাদের ইতিহাস 
ও জাতীয় এতিহা-বিষয়ে পঠন-পাঠনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও পুনমুল্যায়- 
নের বোধ আঁন। সহজ হবে। আধুনিক পৃথিবীর বহু বিবাদ-বিরোধ 
ও রেষ-ছেষের মূলে রয়েছে ইতিহাসের বিকৃত শিক্ষা । এই সেদিন 
অবধি ইতিহাস বলতে মানুষ বুঝত যুদ্ধ আর জয়-পরাজয়ের বিবরণ 


শিক্ষার্থীদের অনিয়মবন্তিতা ২৩৫ 


সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষ ও জাতির গুণাগুণ বিচার করা হত তাদের 
সমরের জয়-সাফল্যের মাপে, মানব-সমাজে সাংস্কৃতিক অবদানের মাপে 
নয়। জাতীয় এতিহ্ঞুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে উগ্র জাতীয়তার 
যন্ত্রহিসেবে। তাতে ব্যক্তি ও সমাজ জাতির সামরিক বিজয়-লাড্রের 
ব্যাপারে মাত্রাছাঁড়৷ গববোধ করেছে, ভুলেই গেছে যে, সমর- 
সংগ্রামে প্রথমে মানুষের বিষয়-সম্পদ নষ্ট হয় অনিবার্ধ ভাবে, তার 
পর নৈতিক মান। 

পুরাকালে সমর-সংগ্রাম মানব-সমাজের প্রগতিকে করত ব্যাহত, 
কিন্ত এখন তাতে ধ্বংসের সম্ভাবনা বেশি। এযুগে লড়াই বিপনন 
করতে বসেছে মান্ুযের অস্তিত্ব ও উদ্বর্তনকেই । তাই এখন 
মান্ুষে-মান্ুষে, জাতিতে-জাতিতে বোঝাপড়া, সহযোগ ও এঁক্য 
দরকার। তার জন্যে পোড়োদের অবিকৃত ইতিহাসের জ্ঞান 
বিশেষ প্রয়েজনীয়। তাদের বুঝতে হবে সারা মানব-সমাজের 
ইতিহাস হচ্ছে জ্ঞান, মুক্তি ও প্রীতির সাধনার ইতিহাস। এরই জন্যে 
নর-নারী যুগ-যুগ ধরে একসঙ্গে এগিয়ে চলেছে--কখন জেনে কখন 
না জেনে । সাধারণত মানব-সমীজের এই গতির প্রতি সচেতন 
হয়নি বেশির ভাগ মানুষ, সচেতন হয়েছে বরং যুদ্ধের প্রতি, 
প্রতিযোগিতার প্রতি । কিন্তু এখন মানুষের বোঝা উচিত যে, তার 
এই সচেতনতা হচ্ছে অর্ধসত্য, বোঝা উচিত যে, বেঁচেথাকার 
সংগ্রামই জীবনের একমাত্র সতা নয়। 

প্রতিযোগিতা কখন-সখন হয়তো প্রগতিকে সাহায্য করেছে, 
কিন্ত, তার যথার্থ সহায়ক হল সহযোগিতা । মানব-সমাজের 
উদ্বর্তনের জন্তে এই সহযোগিতার নীতি একটা মৌল প্রয়োজন 
মানুষের ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা আরও বেশি। স্থট্টির ভেতর অনেক 
প্রানীর চেয়েই মানুষ ছিল শারীরিক ও ইন্দ্রিয়শক্তিতে হীন। 
তা জন্বেও যে সে দুর্ধর্ষ প্রচণ্ড প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রামে উদ্বর্তন 
করেছে, তার কারণ এই সহযোগের নীতি । এই নীতি জান। ছিল 


৩৬ নয়া ভারতের শিক্ষা! 


না অন্যান্য জীবজন্তর। ভাষার কল্যাণে সম্ভব হয়েছিল তার 
সহযোগ করা । ভাষার জন্তে সে পেরেছিল নিদিষ্ট-স্পষ্ট ভাবে 
তার অতুলনীয় অভিভ্ঞ্রার কথ জানাতে । ভাষ! হল মানুষের 
সাগ্ারণ উত্তরাধিকার । এই অধিকার হস্তাস্তরিত হয় পুরুষাহুক্রমে। 
তাই এর মধ্যে আছে সহযোগের ভাব। শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে 
ভাষার এই সহযোগ-নীতির সার্থকতা। বুঝিয়ে দেয়] । 

আগেই বলা হয়েছে যে, তকণদের বীতশ্রদ্ধতা ও আদর্শচ্যুতির 
কারণ হল অমর্থনীতিক, সামাজিক ও মানসিক অনিশ্চয়তা । 
তাদের মন থেকে এই অনিশ্চয়তা কেমন করে দূর করা যায় তাঁর 
কতকগুলে! উপায়ের কথাও বলা হয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও 
অভিভাবকদের যোগাযোগ যদি আরও বেশি হয় তবে তরুণদের 
ভেতর সমাঁজ-বোধ বিকশিত হবে; তাতে তাদের আত্মপপ্রতায় 
বাড়বে । আর, এই প্রত্যয় প্রতিচিত হলে আর তাদের সষ্টতে হবে 
না লক্ষ্যহীনতার নৈরাশ্ত। যৌথ পরিবার-প্রথায় এখন ভাঙন 
ধরলেও অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগ পোঁড়োদের 
মনে যৌথ পরিবারের ভাবধারা রক্ষা করে চলবে । সমাজে 
সহযোগের ভাবধারার নিবৃত্তি হওয়া ঠিক নয় ; এই ভাব যেন কেবল 
তত্ব হয়েই থেকে না যাঁয়। দেখতে হবে যাতে প্রাত্যহিক জীবনের 
নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদের ভেতর সহযোগের ভাব 
স্থাপিত হয়। এখনকার তরুণর। যদি বুঝতে পাঁরে যে, তাদের 
পুবপুরুষদের এঁতিহ্য ও সংস্কার এখনও আছে সজীব-সক্ষিয় হয়ে 
তবে তাদের অনাস্থ।-অশ্রদ্ধ! যাবে ঘুচে। 

এঁতিহা-সংস্কারকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা উপায় হচ্ছে 
পরিবর্তনের অনিবার্ততাকে স্বীকার করা। তরুণদের সামাজিক 
দৃষ্টির বিভ্রমের অন্যতম মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্বপুরুষদের থেকে তাদের 
মানসিক দূর্ত। প্রত্যেক যুগের মানুষ নিজের যুগের ভাবধারাকে 
থাকে আকড়ে, পরিবর্তনকে পারে না মেনে নিতে । আধুনিক যুগের 


শিক্ষার্থীদের অনিয়মবতিতা ২৩? 


তরুণদের পরিবেশ হয়েছে অন্যরকম ; আগেকার কালের ভাবধারা. 
তাঁদের কাছে ঠেকে বেসুরো। তাই প্রাচীনের যদি উপলকি 
করেন যে, নবীনদের কাছে তাদের আদর্শ ও ভাবধার। গ্রহণীয় হতে 
হলে ত! সংস্কৃত ও যুগোপযোগী হওয়। দরকার তাহলে প্রাচীন ও 
নবীনের দ্বন্দবের একটা মূল কারণ হয় অপসারিত! 

ওপরে যে-সব উপাঁয়ের কথা বলা হল সেগুলো দিয়ে তরুণদের 
বিশৃঙ্খলা-বিক্ষোভ দূর কর যাবে অনেকখানি । কিন্ত তাই বলে 
এ-আশা করা অন্যায় হবে যে, ওগুলো গ্রহণ করলে সঙ্গে-মঙ্গে 
ফল পাওয়া যাবে। এ-ও অসন্তব যে, এ-উপায়মমূহের সবগ্লোই 
একসঙ্গে নেয়া যেতে পারবে । ওগুলো গ্রহণ করলে ঘষে শুধু 
শিক্ষাবিষয়েরই সংক্কার করা হবে তা নয়, হবে সমাজ-বিষয়েরও । 
শিক্ষা যদি ভাবা নাগরিকদের তৈরি করবার ক্ষনত। রাখে তো! 
ভাবী সমাজের রূপ-গঠনের শক্তিও ভার আছে। এই শিক্ষার 
মূল্যবত্তা ও উপযোগিতা! নির্ভর করে শিক্ষকের চরিত্র ও যোগ্যতার 
ওপর। তাই বলা হয় যে, সমাজের ভাগ্য নিঙর করে শিক্ষকদের 
গুণাগুণের ওপর । একথা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষকবা অযোগ্য 
ও অসন্ধষ্ট হলে সমাজের ভিত ধসে পড়তে বাধ্য । তাদের 
অমোগ্যতা ও অসন্তে।ষ সংক্রামিত হয় পোড়োদের মনে । তাতে 
রোপিত হয় বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিনগ্টির চারা । দেশের শিক্ষকরা 
যদি হন আদরশব্রতা, তারা যদি দেশের এতিহ্াকে পুনরুজ্জীবিত 
করার শপথ গ্রহণ করেন তবে মানব-সমাজকে সবরকম প্রগতির 
পথে এগিয়ে দিয়ে মানতে পারেন এশ্বয-সমৃদ্ধি। 


জুলাই, ১৯৫৪ 


নন্বম অধ্যায় 


শিক্ষার স্থান 


প্রায়ই শিক্ষার মূল্যবিচার করতে দেখা যায় তার মানবীয় 
গুণাবলীর বিকাশ করার শক্তি দিয়ে নয়, কর্মসংস্থানের শক্তি দিয়ে। 
একথা অবশ্য সত্য যে, শিক্ষা মানুষকে সমাজের কাঁজের উপযোগী 
করে তুলবে, কিন্ত, তাই বলে কর্মসংস্থান-যোগ্যতা দিয়ে তার আসল 
মূল্যবিচার করতে হবে-_এ ঠিক নয়। স্পষ্টই দেখা যায় যে, 
প্রাথনিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য কর্মসংস্থান নয়। প্রাথমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য কী?--শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিসামর্থ্য 
ফুটিয়ে-তোলা, বাঁ বড় জোর, অল্পপরিমীণ জ্ঞান দেয়া এবং সম'জ- 
সম্মত আঁচার-অভ্যাস শেখানো । মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যই বা ক্ষী?- 
সমাজকে যদি স্থবির না হতে হয় তে এর লক্ষ্য হবে নব-নব ভান ও 
নির্সাণকৌশল বিকশিত করার সামর্থ্যযুক্ত তরুণ তৈরি করা, সামান্য 
কয়েকটি ক্ষেত্রে পাকা কারিগর বা মিস্ত্রি তৈরি করা নয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বুন্তিশিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে 
পীর্থক্-রেখা টানা যেতে পারে। সমাজকে টিকে থাকতে হলে 
বৃন্ভিশিক্ষা দরকার, কিন্তু সমস্ত শিক্ষাকে শুধু সেইদিকে পরিচালিত 
করা বিপন্তিকর। কোঁন-কোন দেশে ধীমান তরুণদের একান্ত- 
বিশিষ্ট শিক্ষণ দিতে দেখা গেছে; কিন্ত, প্রকৃতির নিয়ম-বিষয়ক 
জ্ঞানের অথবা ভ্উৎপাঁদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এরকম 
বিশিষ্ট শিক্ষা অপ্রযোজ্য হওয়ায় বিশিষ্ট শিক্ষণ-প্রাপ্ত তরুণরা হয়ে 


পড়ে বেকার ; এমনকি, তাদের আর কাজে নিযুক্ত করাও সম্ভব 
হয় না। 


উচ্চতর শিক্ষা প্রধানত ভাব ও তত্ব-ধমী: ব্যবহারিক সমস্যার 
সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই তার। এইখানেই ছুই-এর মধ্যে 
পার্থক্য । শিক্ষার এই ভাঁবধমিতার জন্যে এ-শিক্ষার চরিত্র হয় 


শিক্ষার স্থান ২৩৯ 


ব্যাপক ও মৌল। এইটাই এর বৈশিষ্ট্য ও গৌরব। নির্দিষ্ট কোন 
সীমানায় আবদ্ধ ন! থাকার দরুন এ-শিক্ষা এমন কতকগুলো চিরস্তন 
সত্যের ক্ষেত্রে মনকে নিয়ে যেতে পারে যার কল্যাণে প্রথম 
আভাস পাওয়! যায় আধ্যাত্মিক লোকের! মানব-সমাজের অর্থ- 
প্রকার প্রগতির ভিত্তি হচ্ছে এই-সব ব্যাপক ও মৌল সত্য। 


১ 


শিক্ষা মানবজীবনের সাধারণ ব্যাপারগুলি নিয়ে থাকবে, কি 
বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ যোগ্যতার শিক্ষণ নিয়ে--সে-প্রশ্রের সহজ 
উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। সোজ! করে বলতে গেলে কথাটা এই 
দাড়ায় ঃ জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা বনাম বৃুত্তি-সংক্রান্ত শিক্ষা । কথাটাকে 
এইভাবে দ্রাড করালে আবার প্রশ্ন ওঠে--জীবন-সংক্রাস্ত শিক্ষা 
বলতে কী বুঝি? সাধারণ জীবন বলে তো কোন জিনিস নেই। 
প্রত্যেক ব্যক্তি তো একট। বিশেষ সমাজের অংশ; তাকে কতকগুলো 
বিশেষ-বিশেষ কাজ করতে হয়। জীবনের বিশেষ-বিশেষ বৃত্তির 
কাজের ওপর জোর দিলে জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা" ও বৃত্তি-সংক্রান্ত 
শিক্ষার ভেতর পার্থক্য বলে কিছু থাকবে না। 

বৃন্তি-সংক্রান্ত শিক্ষা একরকমের জীবন-সংক্রাস্ত শিক্ষা । 
সমাজে বৃত্তি-বিষয়ে আমাদের ধারণাও বাঁধার্বাধি হওয়া ঠিক নয়। 
'ত1 হলে সমাজ কতকগুলো কড়াকড়ি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে; 
তাতে একরকমের জাতিভেদ বা শ্রেণীবিভাগ গড়ে উঠবে। এই- 
রকম বৃত্তিনির্ধারণের অচলিফুতার জন্যেও শীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা ও 
বুত্তি-বিষয়ক শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। সহজেই বোঝ! যায় 
যে, বৃত্তির বাধার্বাধি সমীজকে করে দেবে স্থাণু। সমাজের প্রগতির 
একট পথ হচ্ছে বুত্তির স্বাধীনতার পথ-_অনমনীয় শ্রেণী ব জাতির 
বন্ধন ভেঙে-ফেলাঁর পথ । 

জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষার মধ্যে সাধারণত 


২৪ নয়! ভারতের শিক্ষা 


একটা সীমারেখা টাঁনবার চেষ্টা হয়, কিন্তু বাস্তবিক পাক্ষ তা ঠিক 
টানা যায় না। তাই দরকার হয় মাঝে-মাঝে শিক্ষার আসল লক্ষ্য 
অবধারণ করা। এই অবধারণ হলেই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিশেষ 
শিক্ষার সম্পর্ক স্থির করা যেতে পারে। শিক্ষার মূললক্ষ্যের বিশদ 
বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব নয়। মানুষের মানস-প্রকৃতি ও 
তার গতিবিধির বিশ্লেষণ এবং মানব-মনের সঙ্গে সমাজ ও পৃথিবীর 
সম্পর্ক স্থির করতে না পারলে শিক্ষার প্রকৃতির যথার্থ অবহিতি সম্ভব 
নয়। মানস-প্রকৃতির বিশদ বিশ্লেষণ না করে বলা যায়, মোটামুটি 
চারটি সম্পৃক্ত অথচ বিশিষ্ট উদ্দেশ্ব থাকে শিক্ষার। এর প্রথম 
উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। যে-পৃথিবীতে মানুষ 
বাস করে তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়াও শিক্ষার কাজ। শিক্ষার তৃতীয় 
উদ্দেশ্য হল মানুষ যাতে সমাজের প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদন 
করতে পারে তার উপযোগী করে কমশক্তি ফুঁটিয়ে তোলা । এর চতুর্থ 
উদ্দেশ্যেট এ-তিনটির সঙ্গে সম্পকিত হয়েও স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। 
এর কাজ হচ্ছে মানুষের বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনার্থের সন্ধীন। 
এর প্রতোকটির সম্বন্ধে বিশদ ও বিশিষ্ট আলোচনা দরকার । 
তবে এখানে তা করা সন্তব হবে না। মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাঁশ 
বলতে কী বোঝায় ?--বাক্তিন্বের বিকাশ হচ্ছে মানুষের শারীরিক, 
মানসিক, ভাবিক, আন্ুভৌতিক, আধ্যাত্মিক শক্তিসামর্থোর পরিণতি । 
শরীর যদি অপুষ্ট অপটু হয় তে! তাতে নানা বিপত্তি-বিদ্ব দেখা 
দেয়। অপরিণত মনও ভেমনি মানসিক বন্ধনজালে বদ্ধ ঃ নান 
সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, অজ্ঞান, ভর ও ঘ্বণার বাস সেখানে । শিশুকে 
যদি স্েহবঞ্চিত করা হয় তো তাতে তার অনুভতি-আবেগের দিকটা 
থাঁকে উপবাসী হয়ে ; তার ফলে তার মন হয়ে ওঠে রুক্ষ-রদদ্ব । পরে 
সে বিরোধী হয়ে ওঠে সামাজিক জীবনের । ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক 
বিকাশ বলতে কি বোঝ! যাবে বলা কঠিন। তবে, এইটুকু ঠিক 
যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো! এখানেও মানব-মন উপবাসী থাকলে 


শিক্ষার স্থান ২৪৯ 


বিনষ্টি ঘটবে; নিজের ও পরের ওপর তার ফল হবে খারাপ । 
বৃদ্ধি না হওয়া মানে যে বথাপুব অবস্থায় স্থিত তা নয় 
তাতে যাত্রাস্থান থেকে অনেক পেছনের অতল গছবরে ঘটে 
পতন। 

শিক্ষার দ্বিত।য় লক্ষ্য হল পারিপাশ্থিক জগৎ এবং সমাজের 
ভাবধারা ও আদর্শের জ্ঞান। এই জ্বান ব্যতিরেকে মানুষ টিকে 
থাকতেই পারে না, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়া তে! দূরের কথা। 
বন্তত এই জ্ঞান ব্াক্তিত্বের বিকাশ ও সামাজিক কাজের অপরিহার্ধ 
উপাদান। একথা অবশ্বা বল। দরকার যে, মাঝে-মাঝে সংবাদ- 
সংগ্রহকেই জ্ঞান বলে মনে করা হয়ে থাকে । মনে রাখতে হবে, 
শুধু পারিপাশ্থিক জগতের জ্ঞানই জ্ঞান নয়, নয় ভাবাদর্শেরও জ্ঞান ; 
এহ দুই জ্ব্ানের সমবায় ও সামঞ্জস্তেই জ্ঞানের পূর্ণতা । জগৎ ও 
জীবনকে ঠিকমতো! জানতে হলে এই ছুই রকমেরই জ্ঞান দরকার । 
যা-ই হোক, বেঁচে থাকতে হলে যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি 
তার জ্ঞান সবরকম শিক্ষাস্থ্চীর মূলে । 

শিক্ষার তৃতীয় লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক জীবনের রক্ষা ও উন্নতির 
জন্যে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য-বিকাশ । এর জন্তেও দরকার ব্যক্তিত্ব- 
বিকাশের এবং পারিপাশ্িকের জ্ঞান। সমাজের পরিবেষ্টনীতেই 
ব্যাক্ত-মানুষ বেড়ে উঠতে পারে । মানুষের বিকাঁশ ও বৃদ্ধির সঙ্গে- 
সঙ্গে যদি পরিবেষ্টনী পরিবতিত হয়ে না চলে তবে সংকটের স্থষ্টি 
হয়। আসলে পরিবেষ্টনী অনুকূল হলে মানুষের বুদ্ধি-বিকাশ হয় 
অনাধ-স্বচ্ছন্দ, আর প্রতিকূল হলে হয় ব্াহত-ক্ষু। আর, ব্যক্তি" 
মান্ুষেখ উন্নতি-অবনতি সমাজের উন্নতি-অবনতির কারণ হয়। 
ব্যক্তিকে যদি সমাজের সক্রিয় সহায় হতে হয় তবে শুধু নিজের 
বুদ্ধি-বিকীশ হলেই হবে না, সমাজের অভ্যুদয়-উন্নতির জন্যেও কিছু 
করা চাই। এখনকার সামাজিক পরিবেশে সমাজকে সজীব-সক্ক্রিয় 
রাখতে হলে মানুষের সমস্ত সীমিত শক্তিকে নিয়োজিত কর! দরকার | 
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২৪২ লয়! ভারতের শিক্ষা 


আর, প্রগতির জন্যে চাই সমাজের অজিত সম্পদের ওপর বাড়তি 
কিছু অর্জন করা । এখনকার অবস্থায় শুধুমাত্র সাধারণ মান বজায় 
রাখার জন্তেই দরকার হয় আমাদের শক্তির মোটা অংশট1; তাঁর 
ওপ্রর পৌছতে হলে তো প্রয়োজন অসাধারণ শক্তি-চেষ্টার। তা৷ 
হলেও প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে এই দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন 
কর।। সমাজের প্রতি একতব্য না করলে তার কাছ থেকে কিছু 
আশা করা অসংগত । কিছু না দিলে নিতে পারা যায় না, আবার, 
কিছু না নিলেও দিতে পারা যায় না। 

মানুষের ব্যক্তিসন্তার ব্যাপারটা! অবস্থাকে করে জটিলতর। 
প্রত্যেক মানুষের আছে এক বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তা। অন্তরের আশী- 
বাসন। চরিতার্থ করতে পেলেই সে পায় স্থুখ। একে বলা যেতে 
পারে প্রেয়ের সন্ধান বা আত্মোপলব্ধির পথে যাত্রা । প্রত্যেক 
মানুষের এমন একটা অংশ আছে যা সামাজিক দাবিকে যায় 
অতিক্রম করে। শুধু আপন বৃত্তির কাজ করে বা সমাজের দাবি 
মেনেই মানুষ আত্মোপলব্ধি করতে পারে না। 

আগেই বল! হয়েছে, জীবনের জগ্ে শিক্ষা মানে জীবনের 
এক বিশেষ বুন্তিব্যাপারে শিক্ষা । এভাবে ধরলে জীবনের জন্যে 
শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু এ-পার্থক্য 
যে নেই তা নয়; আর, তা রাখতেও হবে। একদিকে, সমাজের 
প্রগতি মানে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা থেকে সম।জ-কেক্দ্িকতার দিকে, 
সংকীণ্ণত। থেকে প্রসারের দিকে গতি । অপর'দকে, সমাজের পুবাজিত 
সভ্যতা-রক্ষণের জন্ে এখন দরকার করে আধিকাংশ ব্যক্তির প্রায় 
সমগ্র শক্তি। এমন হতে পারে যে, সামাজিক বিকাশের প্রগতির 
ফলে জানা যাবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্থজনীশক্তি বলতে এখন 
যা বুঝ তা আসলে আরও ব্যাপক। কিন্তু উন্নততর, স্ুখীতর 
সমাজেও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে স্যজনাশক্তির দীপ্তিতে থাকবে পার্থক্য । 
ভবিষ্যতে সমাজের সব ব্যক্তিই সমাজের সাধারণ কল্যাণের কাজ 
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করতে পারে, কিন্ত, সমাজের যথার্থ উল্লেখ্য অগ্রগতি এখনকার 
মতো তখনও হবে প্রতিভাশলী ব্যাক্তদের প্রচেষ্টায়। এরকম 
প্রচেষ্টার আগে অবশ্য এট! দেখতে হবে যে, সেই প্রচেষ্টায় ব্রতী 
ব্যক্তি বা দল সমাজের সাধারণ মানুষের ধারাট। বজায় রেখেছে « 
মনে রাখতে হবে যে, আজকের সাফল্যের ওপরই নির্ভর 
করছে ভবিষ্যতের সাঁফল্য-প্রচেষ্ট। | 

শিক্ষার প্রথম ছু'ট লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ 
ঘটানো এবং পুৃথিবী-সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা। প্রথম 
লক্ষ্যের প্রাসঙ্গে জীবনের পরের দিকের বিশেষ কাজকর্র-সম্পাদনের 
কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের 
ব্যাপ।রে বিশেষজ্ঞভার কথা ভাবার তেমন কৌন দরকার নেই । 
দ্বিতীয় লক্ষ্যের ক্ষেত্রেই তার কথা আসে; তাতেই লক্ষিত হয় 
বিশেষজ্ঞতা। অর্থাৎ, বাস্তব পৃথিবী এবং সমাজের ভাবধারা ও 
আদর্শ-সংক্রান্ জ্ঞানে প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞতার। শিক্ষার তৃতীয় ও 
চতুর্থ লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতাঁর প্রয়োজন আরও বেশি । আপন 
রীতিপ্রকৃতি-অনুযায়ী কা্গ করতে পেলে মান্রষ সদাঁজের রক্ষণ ও 
লক্ষ্যে উপনয়নের আন্ুকুল্য করতে পারে। বাক্তিসানর্ধ্যের 
ভিডিতেই মানুষের অমনি প্রাচান সম্পদের উপলদ্ধি এবং নবীন 
জ্ঞানের আবিষ্কীরের অবদান হওয়া উচিত। আক্মোপলন্ধি যে 
ব্যক্তিগত ব্যাপার তা সহজেই বোঝা যায়। ধর্মের কথা বলতে 
গিয়ে কেউ বলেছেন যে, বিজনতার সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই হয় 
ধর্মের স্থষ্টিঃ অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে নিঃসজ শান্ষের স্থঙি। দর্শন, 
বিজ্ঞীন ও শিল্পকলার সম্পদও নিঃসন্দেহে সমাজের জীবনকে সমৃদ্ধ 
করে; কিন্তু এই-সব সামগ্রীও বিজন মানুষের স্ষটি। 

প্রথম ধারণায় মনে হয় শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য থেকে আসে 
সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান, আর, তৃতীয় লক্ষ্য থেকে বিশেষজ্ঞতার 
শিক্ষা । দ্বিতীয় লক্ষ্যের অন্তর্গত পৃথিবী-সন্বদ্ধে সাধারণ জ্ঞান এবং 
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বিশেষ বৃত্তির বিশেষ জ্ঞান। চতুর্থ লক্ষ্যটি ছুটির কোন্নটিরই অন্তর্গত 
নয়; এ এক স্বতন্ত্র বর্গ। 

শিক্ষার বিবিধ লক্ষ্যের বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাঁবে যে, 
“এইরকম নিদিষ্ট পার্থক্মীকরণ যুক্তিযুক্ত নয়। প্রত্যেকটা লক্ষ্যের 
সঙ্গে অপরটার সাধপ্ন্য ও পারস্পরিরতা আছে। এর একটা 
উদাহরণ হল এই যে, অনেক তাত্বিক গবেষণা-অন্বেষণার ফলেই 
বাস্তব জীবনের উপযোগী ও স্ুুবিধকর সামগ্রা-সম্পদের আবিষ্ষার 
বা উৎপাদন সম্ভব হয়েছে; কিন্তু এদের ভেতর যে কোন সম্পর্ক 
আছে প্রথম দৃষ্টিতে তা বোঝাই যায় না। 


স্‌ 


এখন আমরা দেখব শিক্ষার এই উদ্দেশ্যগুলির সত্টে শিক্ষার 
বিভিন্ন স্তরের কোন সম্পর্ক আছে কিনা । একটা কথা এখানে 
মনে রাখা দরকার । একটা বিশেষ কোন স্তর্রে সঙ্গে একটা 
বিশেষ উদ্দেশ্যের সম্পর্ক দেখানো! মানে এ বলা নয় যে, তাঁব সঙ্গে 
আর কোন স্তরের সম্পর্ক নেই । কাট এই যে, একটা বিশেষ 
স্তার বিশেষ একট উদ্দেশ্বের সব্রিয়তা বেশি। 

আগের আলোচন। থেকে নিশ্চয় একথা বোঝা গেছে যে, শিক্ষার 
প্রাথমিক স্তরেই শুক হওয়া উচিত বাক্তিত্ব-বিকাঁশ ও জগৎ-সম্বন্ধে 
জ্ঞান-অর্জন। এই ধারাটা চলবে কৈশোরের প্রথম থেকে প্রায় 
শেষ অবধি। এই স্তরে কোন বিশেষ গুণ বা সাম্যের হিকাশের 
দরকার নেই । এই সময়ে শিক্ষার লক্ষ্য হবে বেঁচেথাক! আগ 
এগিয়েচলাঁর জন্যে দরকারী শাবীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক 
রীতিনীতি ও আচার-আচরণ শেখানো আর সমাজের সাধারণ জ্ঞানের 
সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত করা। জীবনের এই পধটায় বিশেষ 
বৃত্বিগুণগুলোর সত্তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই এখন শিশুদের 
সাধারণ শিক্ষার কথা ভাবতে হয়। 
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শৈশবের এই প্রাথমিক শিক্ষা নিধিশেষ-সাধারণ শিক্ষা । কিন্তু, 
এ-শিক্ষা আবার সবচেয়ে বাস্তবও । শিশুদের যদি জগং-সম্বন্ধে 
জ্ঞান দিতে হয় তো প্রথমে তাঁদের একেবারে সামনের পরিবেশ- 
সম্ধদ্ধে জ্ঞান দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। তাঁদের যদি কোন* 
বিশেষ দক্ষতার বিকাঁশ ঘটাতে হয় তবে সম্মুখস্থ একান্ত পরিচিত 
পরিবেশের প্রয়োজনীয় বিষয়কে ভিত্তি করেই তা গড়ে-তুলতে হবে। 
প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি সার্থক ও লক্ষ্যসাধক হতে হয় তবে 
সমাজের স্থানীয় অভিজ্ঞতার ওপর তাকে দাড়াতে হবে। এই 
অভিচ্ছতা যে বিশেষ প্রকৃতির তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই, 
প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ছাঁচট! নিবিশেষ ও সাধারণ হলেও 
মোটেপ্প ওপর তার মূল প্রকৃতিটা হচ্ছে অন্তান্তি স্তরের শিক্ষার চেয়ে 
বিশেষ-ধরনের | 

বুনিয়াদি-শিক্ষার ব্যাপারটি ভারতে সাম্প্রতিক কালে পুষ্টিলাভ 
করেছে। তাতেও এ-ভাবটি স্বীকৃত হয়েছে । বুনিয়াদি-শিক্ষার 
লক্ষ্য হল হাঁতের কাজের সাহাঁযো শিশুদের ব্যক্তিত্বের নিকাশ 
ঘটানো; যে-কাজ তার বিশেষ পরিচিত তারই "সম্বন্ধে জ্ঞানের 
মাধামে তা ঘটানো । এই রীতি থেকে এই সত্যট! স্বীকৃত হয় যে, 
নিছক ভাঁব বা অবাস্তব তন্ববিষয়ের শিক্ষা শুধু অগ্রাহাই নয়, 
অবাস্তবও। বুনিয়াদি-শিক্ষায় হস্তকপ্নের স্থান প্রধান হওয়ায় শিক্ষায় 
কর্মের প্রয়োজনীয়তা হয়েছে স্বীকৃত। তাছাড়া, হাতের কাজ তে! 
সমাজের প্রয়োজনীয় কাজই। তাই, এই হস্তকর্ম-শিক্ষার ফলে 
ছেলেমেয়েদের সামজিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, মানে, সমাজের 
প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ ফুটে উঠতে থাকে । শিক্ষায় স্থানীয় 
শিল্পকর্ধের প্রাধান্ দেয়ার মানে এই কথাট। স্বীকার করা যে, শিক্ষা 
পরিচিত বিষয় দিয়ে শুরু হয়ে পরে অপরিচিত বিষয়-সম্বদ্ধে হওয়। 
1বধেয়। এইরকম শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের নাগরিকতার 
রীতির শিক্ষালাভ হয়; প্রাত্যহিক জীবনের কাজের মাধ্যমে 
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সে-শিক্ষা ভালোই হয়। তত্ব ও নীতির মাধ্যমে তেমনটা 
হয় না। 

বুনিয়াদি-শিক্ষার প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষার 
িষয়ের তফাত হয় স্থানভেদে। মূল কাঁঠমোটা একরকম হলেও 
তাদের খুঁটিনাটিতে পার্থক্য থাকে; তার জন্যে অনেক সময় 
খুব সাবধানী দৃষ্টি ছাড়া তাদের মূলগত এঁক্য অন্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে 
না। শিক্ষার লক্ষ্য-বিষয়ে সব স্থানের শিক্ষার ভেতর মিল থাকবে, 
কিন্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায়-পীতিতে পার্থক্য ঘটে স্থানীয় 
পরিবেশের পার্থক্যের জন্যে, কেননা, এই শিক্ষা সম্ভবমতো। বিশিষ্ট ও 
বাস্তব ধরনের । 

প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ পরিবেশে সাধারণ কেন হয় তাঁর একটা 
মনন্ত।ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। এ-শিক্ষাকে সাধারণ হতে হয় এই জন্যে 
যে, এতে শিশুর ব্যাপক, জাগ্রত কৌতুহল তৃপ্ত করবার ব্যবস্থা 
থাকতে হয়। যা-কিছ শিশুর দৃষ্টিতে পড়ে তার বিষয়ই সে জানতে 
চাঁয়। যে-সব নব-নব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সে লাভ করে তার 
সব-কিছুকেই লে বাধতে চাঁয় একট এঁক্যের স্থত্রে। তাই এই 
শিক্ষাকে হতে হয় সাধারণ। কিন্তু, বিভিন্ন স্থান ও পরিবেশের 
পার্থক্যের জন্যে শিক্ষার বাস্তব দিকটাকে হতে হয় বিশেবরপের | 
সমাজের জাঁবনের সঙ্গে শিশুর জীবনের সাঁমপ্রন্য ঘটাতে হয় বলে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে হতে হয় সাধারণ, আর, বিশেষ পরিবেশের 
বিষয়-ব্যাপাঁর দিয়ে শিক্ষা শুরু করতে হয় বলে একে হতে হয় 
সাবশেষ। 

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে মাধ/মিক শিক্ষার স্তরে গেলেই 
সেখানে আর-এক নিয়মের ক্রিয়া দেখ যাবে! অন্যাগ্ভ প্রাণী 
থেকে মানুষ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হচ্ছে জ্ঞান-অর্জনে, বিশেষ বিশেষ 
ব্যাপার থেকে সাধারণ (সিদ্ধান্ত ও শ্ত্র-স্থাপনে। শারীরিক ছবলতা- 
বলুক্ষমত। সত্ত্বেও তাই সে অন্যান্ত জীবজন্তর ওপর জয়লাভ করেছে । 
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বিশেষবিষ্গেষ ব্যাপার থেকে নিধিশেষ-সাধারণ সিদ্ধান্থ করতে হলে' 
প্রয়োজন অসংগত বিষয়গুলি বর্জন করে সংগত বিষয়গুলি বেছে-নেয়া। 
প্রতি মুহুর্তে মানুষের অভিজ্ঞতা হচ্ছে বহু বিচ্ছিন্ন ব্যাপারের। 
চে! করে ছাঁমরা হয়তো আমাদের মনকে একটা বিষয়ে নিতধদ্ধ 
করত পারি । কিন্তু, বাইরে থেকে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের যে-স্পশ্‌ এসে” 
পড়ে মনে, তাকে তো একেবারে বার করে দেয়। যায় না। এই-সব 
বিচি বিষয়কে ঘর্দি আমাদের চিশুকে বিক্ষিপ্ত করতে দেয়া হয় 
তবে আমাদের অভিভতা সংহতি পায় না। অসংখ্য বিচিত্র বিষষের 
মধ্যে থেকে সংগভ সত্তশরষ্ট ব্যাপারগুলে।কে বেছে-গুছিয়ে-নেয়।তেই 
অভিজ্ঞতা নিদিষ্ট স্পষ্ট রূপ পায়। 

একথা হয়ছে বলা হনে পারে যে, জন্তুর তাদের অভিচ্ছ্রতীয় 
অসংগত বিষয় থেকে সংগত বিষয়কে নেয় আঁলাদ1 কবে। বাঘ যখন 
শিকারের সন্ধান করে তখন তার মন থেকে আর সব-কিছুই ফেলে 
সারয়ে। কিন্তু পশুদেন এই ধরনের শ্রহণ-বজনের সঙ্গে মাতষের 
গ্রহণ-বভনের তফাত আঁছে। পশ্তদের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে জৈব 
প্রবৃন্তির ক্রিয়া; ভাই তাতে দেখা যায় একট ভাবের আবুত্তি 
হতে। একই অবস্থায় তার একই এুতিক্রিয়া হয়; পশুরা তাকে 
ছড়িয়ে উঠতে পারে না। পবিস্থিতির পরিবতন হলে পশুদের 
স্গভাবে-আচরণে আসে বিপ্র্ষহ-বিভ্রান্তি। মানুষের ক্ষেত্রে এই গ্রহণ" 
বজনের ব্যাপাঁরট! চলি" হয় বুদ্ধি দ্বারা, প্রবৃত্তি দ্বার) নয়। এখানে 
তাঁর রূপ হচ্ছে জটিল, সোজ।-লাপটা নয? ভার 'এই গ্হণ্-বর্জানের 
ক্রিয়ায় কাজ কপ্র বিশ্ে থেকে সাধারণে যাওয়ার ক্ষমত) | এই 
ব্যাপারে মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে ভেঙে বিভিন্ন অংশের সম্প্ক 
নিরূপণ করে। এই ক্ষমতার কল্যাণে সে অপরাপর প্রাণীর 
ওপরে ।” তার ভাব ও শভিজ্ঞভা-প্রকাশের ক্ষমতাঁতেও ত। লক্ষণীয় । 
পশ্পাখীর। যে-সব শব্দ করে তাদের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ, একমাত্র 
মানুষই অুস্ফট ধ্বনি থেকে স্থগ্ি করেছে অর্থপুর্ণ বৈচিত্র্যময় ভাষা । 


২৪৮ নয়া ভারতের শিক্ষা 


বিশ্লেষণ-ক্ষমতার জন্যে মানুষ অপরাপর জীবজন্ত খেকে শ্রেষ্ঠ । 
কিন্ত, এই ক্ষমতা যথেষ্ট না বাড়া পর্যন্ত মানুষ আপন শক্তিমহিমায় 
প্রতিচিত হয় না। অধিকাংশ পশুর জীবন-ধারণের ক্ষমতা অজিত 
হয় তারণ্য-প্রাপ্থির আগেই । কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না, বিশেষ 
করে আধুনিক পরিবেশে ; তারুণ্যপ্রাপ্তির আগে সে নিজেকে ভরণ- 
পোষণ করতে পারে না। মানুষের ক্ষেত্রে এই কালপবটা অপেক্ষা" 
কৃত দর্থ। তাই জীবনের জন্যে তার প্রস্ততি চলতে থাঁকে সারা 
শৈশব-কৈশোর জুড়ে, এমন কি, তার পরেও। 

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরট1] কাটে এই তরুণবয়সের প্রথম দিকটায় | 
শৈশবের লক্ষণগুলো! মোটামুটি স্পষ্ট। তাই শিশু-কিশোরদের 
ব্যাপার একরকম বোঝা যায়। তাদের কিছু-কিছু জ্ঞান দেয়া আর 
কতকগুলে। অনুমোদিত আচরণ-ক্রিয়া শেখানো দরকার | বয়স্কদের 
সঙ্গে ব্যবহারেও কতকগুলো বাঁধা রীতি অন্তসরণ করলে চলে, কেননা,, 
তাঁদের ভাবভঙ্গীও খানিকটা বাঁধাধরা। প্রথম বয়সের তরুণের 
শিশুও নয়) আবার বয়স্ক মানুষও নয়। এই বয়সটায় আশ্চর্ষকর 
দ্রুতগতিতে মানুষের পরিবর্তন হতে থাকে । তখন যে-মনস্তাত্তিক 
ব্ূপাস্তর ঘটে চলে, ব্যক্তি ও সমাজের ওপর তার প্রভাব গভীর । 
তাছাড়া, তারুণ্যের আবিতাবে মানুষের শক্তিবৃত্তি ও অন্তরাগ-আসক্তি 
স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে চায়; তাই দরকার করে প্রশস্ততর, 
অল্প-বিস্তর স্বাধীন পরিবেশের । সেইজন্েই এই বয়সে যে-শিক্ষা 
দিতে হয় তাতে থাক দরকার বিভিন্ন রুচিবৃত্তি তৃপ্ত করার মতো বিষয়- 
বৈচিত্র্য ; প্রাথমিক শিক্ষার বাধাধরা ছক এ-পবে চলে না। 

আর, এর সঙ্গে-সঙ্গেই আসে বিশেষীকরণের কথা। তরুণদের 
আপন-আপন রুচি-ক্ষমতা-অনুযায়ী নিবাচিত পথে শিক্ষা পেতে 
হলেই তো! বিশেষীকৃত শিক্ষাব্যবস্থা থাকা দরকার। জীবনের 
প্রস্তুতির জন্যেই দরকার করে এই বিশেষ ব্যবস্থার। একথা বলা 
হয়ে থাকে যে, শৈশবে মৌল শিক্ষাগুলে। আয়ত্ত করতে পারার পর 
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মাধ্যমিক শ্শিক্ষাস্তরে বৃত্তিমুখী শিক্ষার জ্ঞান অর্জন করা দরকার । 
তা নাহলে এই স্তরের শিক্ষার কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না, এ হয়. 
প্রাথমিক সুরের শিক্ষারই জের টেনে-চলা। এই মতের লোকেরা 
বলেন যে, মাধামিক শিক্ষা হবে বিশিষ্ট বুভ্তিরই শিক্ষা । 

আমার কিন্ত মনে হয় যে, মাধ্যমিক স্তদ্ধর বুত্তিন্নিক্ষ!র দাবিট। 
সমর্থনীয় নয়। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে মৌল শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে 
বনে, তবে তা যথেষ্ট নয়, সেটা হয় মোটামুটি রকমের। এই 
পরটাও খুব সংক্ষিপ্ত ; কাঁজেকাজেই, মৌল শিক্ষাঞ্চলে! তার মধ্যে 
স্থায়ী ও গভীর হয়ে বসতে পায় না। এই পবটা কিছু না বাড়ালে 
শেখা বিষয়গুলো! ভুলে-যাওয়ার সম্ভাবনা আছে খুব। 

তাছাড়া, প্রাথমিক স্তরে যে-পরিমাণ জ্ঞানলাভ হয় ত1-ও অতিশয় 
অল্প ও অনিশ্চিত। তাতে জীবনের অগ্রগতি সহজ হয় না। মানুষ 
হচ্ছে সামাজিক জীব। সে শুধু নিজের অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর 
করে না, করে যে-স্মাজে সে জন্ম গ্রহণ করে তাঁর অভিজ্ঞতার ওপরও । 
মানুষের কাঁজকর্শ প্রধানত প্রবুন্তি-তাঁড়িত নয়, বিচার-বিশ্লেষণ ও 
অনুমান-সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত! ভাই তার দরকার বিচিত্র 'ও 
প্রচুর জ্ঞান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের প্রকৃতিঅনুসারেই 
দরকার সাধারণ শিক্ষার কালপবের বিস্তাতর। এই প্রয়োজন ছিল 
সব সময়েই, তবে আধুনিক জীবনের বেড়ে-চলা জটিলতার জন্তে তা 
হয়েছে আরও বেশি । সুতরাং হয় মাধ্যমিক শিক্ষারূপে অথবা পরে 
বয়স্বশিক্ষারপে যত বেশি সংখ্যার লোকের সাধারণ শিক্ষার 
কালবিস্তার সম্ভব, সমাজকে তার ব্যবহ। করতে হবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষা যে প্রধানত সাধারণ বা উদার নীতির শিক্ষা হবে 
তার আরও কারণ আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, তারুণ্যের 
সুচনাপর্বটা চঞ্চল, অস্থির। এই সময়েই মানুষের পরিণতির স্চন। 
হয়। আর, এই পরিণতি দ্রুত চলে কতকগুলো! ধারার ভেতর দিয়ে। 
এক-একটা ধারার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় ব্যক্তিত্বের এক-একটা 
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দিক। এই সময়ের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখে ভবিষ্যৎস্সন্বন্ধে কোন 
'স্থির-নিশ্চয় অনুমান করা সংগত হয় না। ভাই, এখন ভবিষ্যতের 
বৃত্তির ব্যাপার নির্ণয় করে-নেয়! সাংঘাতিক ভূল হতে পারে । এই 
সয়ে ছেলেমেয়েদের যতখানি সন্তব স্বাচ্ছন্দ্য দেয়! বিধেয়। মেজাঁজ- 
মজি বদলানোর সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষ-বিশেষ বৃত্তিশিক্ষা বদলানো সম্ভব 
নয়। তাঁই এই সময়ের শিক্ষাকে সম্তভবমতো। বাঁপক ও সাধারণ 
করে-তোল। দরকার। উঠত্তি বয়সের ছেলেমেয়েদের যদি এববার- 
ঠিক-করা নিধাচনকে অশকড়ে-থাকতে বাধ্য হতে হয়, অর্থাৎ, যদি 
প্রয়োজন-বোধে সে-নিবাচন সংশোধন করার সুযোগ না থাকে তবে 
শিক্ষার বিষয়সমূহে বৈচিত্রা থাকার বাবস্থা অনেকটাই হবে 
অর্থহীন । 

বান্তির প্রয়োজন ছাড়া, সমাঁজের প্রয়োজনের দিক বিবেচনা! 
করলে দেখা যাঁবে যে, বিচিত্র-বিষয়-সমন্বিত সাধারণ শিক্ষা 
ব্বস্থ(তেই সমাজের উপকার হবে বেশি। তারুণ্যের সচনাঁপবে 
মানুষের নব-নব শক্তি মোটামুটি হয় প্রত্বিঠিত। এই শক্তিগুলি 
যদি হয় একান্ত-বিশেষ রূপের তবে তাতে ভয় থাকে ব্যক্তি-মনের 
বিশেষ ছ চে ঢালাই হয়ে ঈাড়াবার। সামাজিক পরিবেশের একটু- 
আধটু অদল-বদল ভালে এ-সব শক্তিবৃন্তি বা শিক্ষা আর তেমন কাজে 
লাগে না; পরিবতিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়।নোর মানসিক 
নমনীয়তা তাতে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অজিত জ্ঞান ও ক্ষমতা- 
যোগ্যতা যদি হয় ব্যাপক তবে বিচিত্র পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ- 
সম্ভাবন। থাকে বেশি। 

মনোবিজ্জানীর। এখন এবিষয়ে একমত যে, শিক্ষার সার ক্ষমতাট। 
হচ্ছে সাঁধারণীকরণের ক্ষমতা, অর্থাৎ নান। বিষয় ব1 ব্যাপার থেকে 
মৌল সিদ্ধান্ত করার সামর্থ্য । এই ব্যাপক দক্ষতা যদি আয়ত্ত হয় 
তবে বিভিন্ন পরিস্থিতি বা বিষয়কে আয়ত্তে আনা সহজ হয়। কিন্তু, 
ষদি এই সীধার্ণীকরণের ব্যাপক দক্ষতা অজিত হওয়ার আগেই 
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বিশেষীকরুণের ক্ষমতা মনে খাজ কেটে বসে তবে পরিস্থিতির 
পরিবর্তন হলে সে-মন দিয়ে তাকে বাগ-মানানো খুব কঠিন হয়ে 
পড়ে। যে-সমাজ স্থবির ভাতে মানুষের শিক্ষ।-দীক্ষা, শক্ভি-সামর্থয 
বাধাধরা হলে খানিকট। চলতে পারে, কিন্ত গতিশীল সমাজে তা হুলে 
খুব বিপত্তির ভয় থাকে । আধুনিক সমাজ বিশেষভাবে গতিশল। 
আজকের কাজকর্মের ধারা-ধরন কাল বদলে যাচ্ছে। এইরকম 
পরিবর্তনণল পুথিবীতে বিশেষে ধরনের শিক্ষা-জ্ঞানের ছক বেঁধে-দেয়া 
যদি অল্প বয়স থেকে হতে থাকে তবে তাতে বাক্তিজীবনকে উন্নততর 
করে-তোলার সাভায। তো হবেই নত বরং ভাক্চে পরিবত্তমাল 
পরিবেশের সঙ্গে তাল ফেলে-চলার অযোগ্য করে তুলবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষা-সম্বন্ধে যে-ক্থা বল। হল ৩1 মল্প-বিস্তর প্রযোজা 
হবে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও। ভবে মুল পার্থকাটা হচ্ছে এই যে, 
উত্তর-মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যাপক দক্ষতা-প্রতিার তত প্রয়োজন নেই । 
মাধামক শিক্ষার স্তরেই সে-দক্ষতা অজিত হয়েথাকবার কথা। 
ব্যাঞ্তর সাধারণীকরণ ও ভাবতব্ব-গ্রহণের ক্ষম5ও এই স্তরে লাভ 
করার বিষয়। এই স্তরের শেষের দিকে নানীষের কতকগুলো মৌল 
গুণের বিকাশ হওয়[ও প্রত্যাশিত ; তার মধ্যে হচ্ছে চিন্তার স্বচ্ছতা ও 
মুলাবোধ। বিশেষ গুণশক্তির ওপঙ ঝৌক্-দেয়া মাধ্যমিক স্তরে 
যতখানি বিপন্তিকর তার পরের স্তবে ততখানি নয়। মানুষ যদি 
শিক্ষার মাধ্যানক সুরে নাগরিকের প্রয়োজনায় সাধারণ জ্ঞান অর্জন 
করতে পারে তে। পরে বিশেববিশেষ ক্ষেত্রে জন্তেও তৈরী হতে 
পারে । এই-সব বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্র বিশেষ-বিশেষ বৃত্তির প্রয়োজনে 
হতে পারে ; হতে পারে জীবনে সতাসন্ধানের গয়োজনেও । 

এই স্তরের শিক্ষায় বিশেষ দক্ষতা-অজনই যে প্রধান লক্ষ্য ত৷ 
আগে কলেছি। কিন্তু, একথা মনে রাখতে হবে যে, এই বিশেষ ক্ষমতা - 
তধিকার হওয়া উচিত সমাঁজ-বোধের গভীর্তা-লাভের সঙ্গে। 
ভভিজ্জতার গভীরতা এবং বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে জীবনের 


২৫২ নয়া! ভারতের শিক্ষা 


উদ্দেস্ট-বোধ। আর, একথাও মনে রাখতে হবে যে, বিহ্লেষ শিক্ষা 
সার্থক হতে হলে তাতে সাধারণ শিক্ষার মৌল সম্পদগ্চলোও থাঁকা 
চাই। মানুষ যে বৃত্তি অবলম্বন করে তা সামাজিক প্রয়োজনে । 
এই-লব প্রয়োজনের ভেতর কোন্গুলো আগের তার নিরপণই হচ্ছে 
মুল্যবিচার-বোধ * এই নিরূপণেই বৃত্তির সামাজিক মূল্যবন্তা। এই 
মূল্যবস্তা বুঝলে ব্যক্তিজীবন হয় সমৃদ্ধ, বৃত্তির উপকরণগুলিও হয় 
বাস্তব প্রয়োজন-সাধক। হোমাইটহেড় বলেন, বুত্তিশিক্ার 
অস্তশিহিত যে-উদার-ব্যাপক মূল্যবোধ তাকে ফুটিয়ে তোলে এই 
সামাজিক মূল্যবস্তার উপলব্ধি। 

আর-একটা সাবধানতা দরকার। এখন যে-ধরনের মাধ্যমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ভাতে প্রায়ই মানুষের জগৎ-সম্বদ্ধে জ্ঞানও হয় 
না, আর, এর শেষে ফে-চিন্তাশীলতা ও পরিমিত কল্পনাশক্তি হওযা 
দরকার তা-ও হয় না। সাধারণত এইটেই হতে দেখা যায় যে, সাধারণ 
শিক্ষা ও ব্যাপক জ্ঞান হওয়ার আগেই সংকীর্ণ পথে বিশেষীকরণ হচ্ছে । 
কিন্ত এই সাধারণ ও ব্যাপক শিক্ষা না হলে মানুষ সমাঁজের যথার্থ 
কমী হতে পারে না । তাই, এমন-সব বিশেষছ দেখা যায় ধার! 
আপন-আপন ক্ষেত্রের বাইরে বুদ্ধি ও অনুভূতির ব্যপারে কীচা। 
বুঝতে হবে তাদের যথার্থ জ্বান হয় নি। আর, আপন বুত্তি-বিষয়ে 
মানুষের যতই জ্ঞান থাকুক না কেন, জীবনের সাঁধারণ সব প্রয়োজনীয় 
ব্যাপারে জ্ঞান না থাকলে সে-জ্ঞান উপকারের না হয়ে অপকারেরই 
হতে বসে। এইজন্যেই শিক্ষার উত্তর-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণীয় 
বিষয়সমূহ এমনভাবে নির্ধারণ করা দরকার যাতে মানুষের পরিবেশ- 
বোধ ও সাধারণ জ্ঞান পেতে বাধা না হয়। প্রথম তরুণ বয়সের 
ছেলেমেয়েদের জীবন ও সমাজের জ্ঞান যদি-বা কিছু হয় তে তার 
যথার্থ মুল্য বোঝবার মতো বুদ্ধির পরিণতি হয় না। 

এই স্তরে শিক্ষার চতুর্থ লক্ষ্যটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। একে 
আমরা বলেছি মানুষের সত্যসন্ধান বা! আত্ম-আবিষ্কারের অভিযান । 
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বিভিন্ন ব্ক্তি বিভিন্ন ভাবে সাধনা করবেন এই লক্ষ্যে পৌছুতে.। 
কেউ-কেউ আপন-আপন বৃত্তি-সংশ্লিষ্ট কর্তব্য কর্ম করেই তৃপ্ত থাকবেন। 
এই-সব নানা বৃত্তিকর্মে কোথাও লাগবে শারীরিক, কোথাও 
বুদ্ধিগত, কোথাও সুকুমার শিল্প-সংক্রান্ত কলাকৌশল । আবার ক্ষেউ- 
কেউ সত্যসন্ধানে বা নবীনতর স্থগিতে ব্রতী হয়ে আক্মোপলব্সি 
করবেন। লক্ষ্য যা-ই হোক, আপন বৃত্তির জন্যে প্রয়োজনীয় আপন 
সমাজ-পরিবেশে প্রাপ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে যখন মানুষ আয়ত্ত 
করতে পারে তখনই সে আপন সাধ্য বস্তর যোগ্য হয়। যন্ত্র-সম্পদ 
কী দান এনেছে তা জানলে তো৷ সে নিপুণ যন্্রী হতে পাপবে। 
পৃথিবী ও পরিবেশের জ্ঞান-সন্বন্ধে যার দিগদর্শন করা আছে 
সে-ই ০1 পারে আপন বিষয়ের জ্ঞান-পরিধি বিস্তীর্ণ করতে। 

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাপক, কিন্তু তাঁর বিষয় হচ্ছে 
বাস্তব। উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেগ্য আর বিষয় ছুই-ই ভাবধমী ব| 
তত্ব-ঘেষা। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যাপক, অভিজ্ঞতার সারা 
ক্ষেত্রব্যাপী তা বিস্তীণ। উচ্চতর শিক্ষায় জ্ঞানের বিষয়ে চিত্ত হয় 
আরও বিশেষভাবে কেশ্রীভূত, অর্থাৎ, তার সীমান। হয় ক্রমসংকীর্ণায়- 
মান। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান যতই বিশেষীকৃত হোক না 
কেন, বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ যে কী, কোথায় তাৰ ব্যাপক 
প্রয়োগ-পশ্তাবনা তা দেখতে হয়। 

এই-সব আলোচনা থেকে আমাদের কতকগুলি উপস্থিত সিদ্ধান্ত 
হচ্ছে এই £ জীবনের শিক্ষা এবং বৃন্তিশিক্ষীর মধ্যে কোন প্রাচীর 
তুলে-দেয়। যায় না। শিক্ষার এক-একট! স্তরে এক-একটা বিষয়ের 
ওপর জোর দেয়া যেতে পাবে মাত্র, কিন্ত কোন স্তরেই ছ'টোর 
কোন-একটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। একটা জিনিস স্পষ্ট 
করে মন রাখতে হবে £ তা হচ্ছে শিক্ষা আর শিক্ষণের মধ্যেকীর 
পার্থক্য। এই ছু'টোর তফাত যদি ঠিক রাখা যায় তবে বিভ্রান্তি 
ঘটার সম্ভাবনা! তেমন থাকবে না। শিক্ষা কাকে বলে? 


২৫৪ নয়! ভারতের শিক্ষা 


শিক্ষা হল মানুষের ব্যক্তিগত ন্বকীয় গুণরাজির প্রকাশু। কিন্ত, 
ব্যক্তি সমাজ-ছাড়া হতে পারে না বলে শিক্ষায় সামাজিক বিষয়ও 
না থেকে পারে না। তবে, এই যে সামাজিক বিষয়__এ হচ্ছে 
সাধারণ ও ব্যাপক, ব্যক্তিগত নয়। অতএব, বোঝ! যাচ্ছে যে, 
শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মূলত সাধারণ ; ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও 
নৈতিক বিকাশের দিকে তার দৃষ্টি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে 
জীবনের উপযোগী করে-তোলা, বিশেষ কোন বৃত্তির উপযোগী 
করে-তোল। নয়। আর, শিক্ষা হচ্ছে বিশেষ বৃত্তি বা কাজের 
উপযোগী করে-তোলার প্রস্তুতি। সাধারণ শিক্ষা কিছুটা হলে, 
অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কিছুটা দান। বাধলে, ব্যাপক জীবনের বোধ 
মোটামুটি হলে বিশেষ বৃক্তির শিক্ষা ও জ্ঞান সার্থক হয়ে-উঠতে 
পারে। তাই, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রধানত শিক্ষারই 
প্রস্ততি, আর, মাধ্যমিক শিক্ষার পরের শিক্ষা, অবগ্ঠ ছু'-একটা! ক্ষেত্র 
ছাড়া, শিক্ষণেরই শিক্ষা। কিন্ত, বিশেষ পরিবেশের বিশেষ বৃত্তির 
জীবন ছাড়া সাধারণ জীবন বলে কিছু হয় না বলে প্রাথমিক 
শিক্ষীতেও শিক্ষণের বিষয় বাদ দেয়া যায় না। আবার, আর-এক 
দিক থেকে দেখলে, সব বৃন্তি বা কর্ম জীবন থেকেই উদ্ভুত বলে 
বিশেষ বুত্তির শিক্ষনেও ব্যাপক ৪ সাধারণ শিক্ষার কিছুটা ন! 
থাকলেই নয়। 


২) 


৫০ 


সর্বশেষ বিচারে শিক্ষাব্যবস্থার গুণাগুণ নির্ভর করে শিক্ষক- 
দের যোগ্যতার ওপর। ভালো শিক্ষক না হলে উত্তম শিক্ষা- 
ব্যবস্থ।ও ব্যর্থ না হয়ে যায় না। আর, সুদক্ষ শিক্ষক থাকলে 
শিক্ষাব্যবস্থার ভ্রটিও অনেকটা শোধর।নো যায়। সুতরাং 'সবপ্রথম 
দরকার যথার্থ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাকার্ষে আকৃষ্ট করে ব্রতী 
রাখা । তাদের যোগ্যত] বাড়াবার জন্যে দরকার প্রয়োজনীয় শিক্ষণের 
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ব্যবস্থা রাখা, আর একাজে তাদের উৎসাহ বজায় রাখার জন্ট্ে 
প্রয়োজন পরিবেশ গড়ে-তোল]। 

শিক্ষকরা যেমন শিক্ষার উৎকর্ষের সহায়ক তেমনি সমাজের 
আীবৃদ্ধিরও। সমাজের উন্নতি নির্ভর করে ব্যক্তির গুণের ওপরু। 
আর, ব্যক্তির গুণ হচ্ছে শিক্ষার ফল। তাহলেই বোঝ যাচ্ছে যে, 
শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার উপলদ্ধিই সমাঁজের স্ুব্যবস্থার নির্ধারক | 
কিন্ত, ছুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে, হাল আনলের ভারতে, 
এমন কি, বর্তমান পৃরথবীতেই, শিক্ষক না পান জঅম্মান, না পান 
উপযুক্ত প্রতিপত্তি ও পাবিশ্রমিক। আর, ছুঃখের ব্যাপার এই যে, 
শিক্ষকের নিজেরই আর তেমন আস্থা নেই তার বৃত্তির ওপর । 
সমাজ তাকে যে-অবস্থায় রেখেছে তাই তিনি মেনে নিয়ে চলছেন। 

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের শ্রেয়বোধই অনেকটা গেছে ভেঙে। 
শিক্ষকের প্রতি ওঁদাসীন্-অশ্রদ্ধা তারই এক প্রকাশ। এখনকার 
সমাজ জিনিসের মূল্য পরিমাপ করে বৈষয়িক মানদণ্ডে। অর্থ আর 
ক্ষমতা দিয়ে এখন মানুষের যোগ্যতা বিচার কর হয়। অতীত ভারতে 
ক্ষমতাহীন ও দরিদ্র হলেও শিক্ষক সম্মান পেতেন যুথেষ্ট; একালের 
ভারত কিন্তু অর্থসামথ্যবে'ই বেশি মূল্য দিতে শিখেছে । শিক্ষককে 
সে সামান্যই মূল্য দেয়। আশ্চধ লাগে এই অবস্থার কথা ভেবে। 
বৈষয়িক দৃষ্টির বিচারেও এটা কেমন লাগে যে, ধারা দায়িত্বহীন বা! 
অযোগ্য হাতে দামী যন্ত্রপাতি দিতে চান না তার! দেশের সবচেয়ে 
মূল্যবান জিনিসটি কি করে অপটু ও অল্পবেতনভোগী শিক্ষকদের 
হাতে দেন! একজন আভিজ্ঞ শিক্ষক একবার বলেছিলেন, সমাজ 
যেমন শিক্ষকদের উপবাঁসী রাখে, তারাও তার প্রতিশোধ নেন 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবিষয়ে বঞ্চিত রেখে । কথাট। ভালো নয় সত্যি, 
কিন্তু, এট! অস্বীকার কর! যায় না যে, এই ভাবটা ই আসল অবস্থার 
স্বরূপ । 

আমাদের দেশে যখন কোন মানুষ তরুণ বয়সে শিক্ষকতাঁ-বৃত্তি 
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গ্রহণ করেন তখন তার মন নৈরাশ্যে-বিষাদে হয়ে-ওঠে বিরক্ত । তরুণ- 
চিত্তে ভাঙন ধরাতে অনাস্থ। ও নৈরাশ্ঠের মতো দ্বিতীয় বস্তু নেই । 
তাই, একথা বল। চলে যে, যে-সমাজ তাঁর শিক্ষকদের অবহেলা 
করে ও হীনাবস্থায় রাখে তার বর্তমানের উন্নতির ভিতও যেমন 
আল্গা করে ফেলে তেমনি ভবিষ্যতের অগ্রগতিরও | 

এদেশে যে শিক্ষকরা নিজেদের ওপরও আস্থা হারিয়েছেন সেকথা! 
সত্যি । কিন্তু ত1 তাদের নিজেদের দোষে নয়। সমাজের মূল্যবোধ 
গেছে বদলে ; তার ফলে তাদের আপন বৃত্তি-বিষয়ে মনোভাব হয়েছে 
পরিবতিত | অন্যান্ত অধিকাংশ মানুষের মতো। তারাও হয়ে পড়েছেন 
অর্থমন1। এই বিশ-ত্রিশ বছর আগেও ভারতে এমন অনেক 
শিক্ষক ছিলেন ধারা অবস্থার অসাচ্ছল্য সত্বেও সম্মানিত হতেন 
চরিত্রগ্ুণে। এমন শিক্ষকের সংখ্য। এখন খুব কম। এখন আবার 
তাঁর জায়গায় এইটেই দেখা যাঁয় যে, শিক্ষকরা ধনী ও ক্ষমতা শাল? 
ব্যক্তিদের মন জুগিয়ে চলেন। 

এই অবস্থার জন্যে কেবল সমাঁজই যে দায়ী তা বল! চলে না! 
শিক্ষকও কম দায়ী নন। তিনিও তার বৃত্তির মহব্ের কথা ভূলে 
গেছেন। আদর্শচ্যুতির মতো! শোচনীয় ব)াপার আর হয় কিনা 
সন্দেহ। দেন্য আর সামাজিক অবহেল। এই অবস্থাকে হ1নতর 
করেছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সেইটেই যে শিক্ষকের ছুরবস্থার 
একমাত্র কারণ তা বল। যায় না। শিক্ষাবুত্তির সম্বন্ধে কোন ধারণ ন। 
নিয়েই অনেকে শিক্ষকতা করতে আসেন। তাবা যে শিক্ষক হন 
সে কেবল আর-কিছু করতে না পেরে । সেইজন্ডেই দেখা যায়) 
অন্তক্ষেত্র হতে বিতাড়িত, অযোগ্য ও হতাশ্বাম বহু ব্যক্তি শিক্ষকতা- 
বৃত্তি নেন, আর, একরকম অনন্যোপায় হয়েই এই বৃত্তি আকড়ে 
থাকেন। এরকম অবস্থা যতকাল থাকবে ততকাল শিক্ষকদের অবস্থা 
তথা শিক্ষার মান কেমন করে উন্নত হবে? 

শিক্ষার সংস্কীর-ব্যাঁপারট। শেষপর্ষস্ত শিক্ষকদের কাঁজকর্ধের ওপর 
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নির্ভর করবে। তারাই প্রকৃতপক্ষে জাতির গঠয়িতা। যোগ্য এবং 
নিষ্ঠাবান শিক্ষক না থাকলে শিক্ষাসংস্কারের উত্তম পরিকল্পনাও 
অকেজো! হতে বাধ্য । সামাজিক প্রগতির পরিকল্পনাও যোগ্য 
কর্মীর অভাবে ব্যর্থ না হয়ে পারে না। কাজই উন্নতির বিধায়ক, 
কর্ষের সাধক ও সহায়ক হচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষণ। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাংস্কারে এবং সমাঁজগঠনে যদ 
কারে! দাম সবচেয়ে বেশি থাকে তো সে শিক্ষকের । তারাই উত্তর- 
পুরুষদের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলবেন। সমাজের আদর্শ হবে এমন- 
সব তকণ কর্মী গড়ে-তোলা যাদের থাকবে সক্রিয়, স্বরিতকর্মা মণ, 
থাকবে অন্তভূতিশ্বীলতা এবং হাতের কাজে যথেষ্ট তৎপরতা । এই 
জন্যে যথাপাধ্য প্রয়াস করাও বাঞ্চনীয়। এই কাজগুলো যাতে সুষ্ঠ 
ভাবে মন্তঠিত হতে পায় ভার জগ্গে দরকার ভালে!-ভালে। মানুষের । 
শিক্ষট্র। হবেন সেইরকম মানব । শিক্ষাদান মানে সংবাদদান নয়। 
এ সেই এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে জলঢালা নয়। বরং বলা চলে 
যে, শিক্ষাটা কতকটা একটি দীপ থেকে অনেকগুলি দীপ জ্বালার 
মতো । যে-শিখা থেকে অন্য দীপ জালা হবে তা যদি বেশ জালন্ত- 
জাবন্ত না থাকে তবে তা দিয়ে সার। “দশে আলো জালা যাবে কেমন 
কবে? 

শিক্ষাব্যাপারে সবচেয়ে যেটা বেশি দরকারী জি।নস সেটা 
হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ফোগাযোগ । উভয়ের 
সহযোগে যে-সত্যসন্ধান এবং জ্ঞানসাধনা চলবে হার জন্যে এই 
সান্নিপ্য একান্ত প্রয়োজন। এই বস্ত্রটির শভাঁব হলে শিক্ষা হবে 
যান্তিক ও নিশ্রাণ, তা সে শিক্ষকদের মাইনের হার যতই উচু হোক, 
যতই ব্যাপক হোক শিক্ষণ-ব্যবস্থা, আর, যতই আধুনিক হোক 
শিক্ষার উদ্বাদান-উপকরণ। 

একথা না বলে পারা যায় না যে, শিক্ষকের কাজ যতই 
দাঁয়িহপূর্ণ হোক না কেন, তার পাঁরিতোধিকও আছে। সব 

১৭ 
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. মানুষই চাঁয় আত্মপ্রকাশ কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী সকলেরই 
অনুপ্রাণনা আত্মপ্রকাশের। এদের সবার আত্ম প্রকাশের মধ্যে দিয়ে 
এইটেই প্রমাণিত হয় যে, আয্মোপলব্ষির মতে। আর আনন্দ নেই। 
মিক্ষকেরও আছে সেই আত্মপ্রকাশের বিপুলতম ম্ুযোগ। হ্যা, 
একথা অন্গীকার করবার নয় যে, তাঁর দৈনন্দিন কাজে আছে বিস্তর 
আনন্দহীন গতানুগতিকতা, কিন্তু একথা মানতে হয় যে, তার সেই 
কাজে মাঝেমাঝে ঝলকে ওঠে এমন-সব মুহুর্ত যা অভাবনীয়ন্ের 
কুচিৎ কিরণে দীপ্ত । সব যথার্থ শিক্ষকই পেয়ে থাকেন এই ছুলনভ 
অভিজ্ঞতার স্বাদ। তার তখন বুঝতে পারেন যে, অনেক দিনের 
অনেক গ্রানি ও গ্রানিমা মুছে গেল অমন অভূন্থপূর্ব মুহার্তের 
ডদ্ভাঁসনে। 

মান্নবে-মান্ুষে অম্পর্কে আছে কিছু-কিছু নবস্ৃষ্টির অ[য়োৌজন। 
শিক্ষক-শিক্ষাথীদের সম্পর্কে ভার অন্ততম প্রকাশ। কোন 
বিধিবিধান দিয়ে তাকে বাঁধা যায় না। অবশ্য, সব সময়ে যে 
শিক্ষকরা এই ছুরলভ শ্জনের আয়োজন-প্রেরণা নিয়ে থাকতে 
পাঁরেন তা নয় কচি কখনও তার স্যেগ আসে । বৈষয়িক 
দৈন্ই অনেক সময় তার পথ রোধ করে দাড়ায়। যে-অবস্থায় 
তাদের কাজ করে চলতে হয় ভা এককথায় বলা চলে শোচনীয়। 
ধরা যাক পাঠনকক্ষে পোডোদের সংখ্যার কথা। শিক্ষার্থীদের 
সংখ্যা যদি খুব বেশি হয় কক্ষের আয়তনের তুলনায় তবে শিক্ষক 
ভালে হলেও সুবিধা করতে পার! সম্ভব নয়। পাঠন-সময় যদি 
যায় সামর্থাকে ডিডিয়ে, বেতন যদি হয় জীবনের প্রাথমিক 
প্রয়োজনগুলো মেটাবার পক্ষেও অল্ল তবে শিক্ষক তার যথাসাধ্য 
শিক্ষাদানের প্রয়াস করতে কিছুতেই পারেন না। কিন্ত এই-সব 
বাধাবিপত্তি ও অস্থবিধ! সত্বেও শিক্ষক এমন কিছু দিতে পারেন 
শিক্ষঘীদের, যার জন্তে তারা থাকবে চিরকৃতজ্ঞ। 
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৪ 

সর্জনীন শিক্ষাধিকারের নীতিটি গৃহীত হয়েছে এই হাল 
আমলে : এটি রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে । একে গণতন্তর- 
বৌধেরই এক উপধারা বলা যেতে পারে। গণতন্ত্রের মূলকহী! 
হল এই যে, বিধানের দৃষ্টিতে সব নাগরিকই সমান। কিন্ত, সব 
মান্নষ যদি নিজ-নিজ যোগাতা-ক্ষমতা ফটিয়ে তোলার সমান 
স্বযোগ না পার তো শুধুমাত্র বিধিবিধানে আর কাগজপত্রে 
সামানীতি ব্পীকৃত থাকার কোন মানে হয় না। তাহলে বুঝতে 
পারা যাচ্ছে যে, গণতন্ত্রকে পূর্ণ ও কার্যকর করে-তোলবার জ্শ্যতম 
প্রধান উপায় হচ্ভে শিক্ষা । সহজাত শক্তি-সামর্ধের 'তারতমো 
মান্রষে-মানুষে তফাত হয় বটে, কিন্তু সামাজিক ও আঁথিক অবস্থার 
ওপর এই পার্থকা নির্ভর করে নাঁ। প্রত্যেক মান্ধঘকে ষদি পূর্ণ 
বিকাশের অধিকার দিতে হয় এবং গণতন্ত্রকে যথার্থ সার্থক হতে 
হয় তবে শিল্পীকে করতে হবে অবৈতনিক ও স্বজনীন। 

তাই একালে সবজনীন শিক্ষার বাবস্থা রাষ্ট্রের অন্যতম 
প্রাথমিক কতব্য বলে স্বীকৃত হয়। আথিক গু অন্যান্ত কারণে 
অবশ্য কোন রাষ্টুই এক প্রাথমিক শিক্ষী ছাড়া এখনও অবধি 
সবজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ ব্যবস্থা করতে পারে নি। 
যে-সব দেশে বহু বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি আছে সেখানে তাদের 
শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে । এব্যবস্থার বাইরে আছে 
মান্বষের নিজেদের করা সুযোগ-ব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মতো! সমাজ এবং শিক্ষা-সচেতন দেশেও মাত্র ১৬ বছর বয়স 
অবধি বাধ্যতামূলক ক্ষার ব্যবস্থা আছে। 

গণতন্ত্বের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সুযোগ-সাম্যের দাবিও হয়ে 
উঠছে তীত্র। এতে করে ছ'ভাবে শিক্ষাম্মযোগ বাড়াতে হচ্ছে 
রা্টকে £ এক, যে-সব অঞ্চলে বা লোকেদের শিক্ষার সুযোগ আগে 
ছিল না রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের স্থযোগ-ব্যবস্থা করা; ছুই, 
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' সকলেরই শিক্ষার কাঁলপর্ব রাষ্ট্রকে বাড়াতে হচ্ছে একটু- 
একটু করে। যুক্তরাজ্যে শিক্ষার কালপর্ব বাড়াবার কথা হয়েছে, 
হয়েছে সর্বস্তরে আরও বৃত্তিব্যবস্থা করা। এই-সব প্রচেষ্টার মধ্যে 
দিয়ে রাষ্ট্রের শিক্ষা-মনস্কতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 

ভারত নিয়েছে গণতন্ত্রী সংবিধান। অতএব, শিক্ষা স্থযোগের 
সাম্যনীতিও যে সে গ্রহণ করেছে তা মানতে হয়। ভাঁরতে 
আগে যে-সব অঞ্চলের লোক কখনও শিক্ষার স্রযোগ পায় নি 
এখন তাঁরা চাইছে তার বিশেষ স্বযোগ-ব্যবস্থা-যাতে করে 
তারা,শিক্ষায় অগ্রসর লোকদের সঙ্গে দাড়াতে পারে সমান 
অবস্থায় । বাঁধ্যতার নীতিও ধীরে-ধীরে গৃহীত ও প্রসারিত 
হচ্ছে । গত সাত বছরে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রসার হয়েছে 
বিস্তর। এর কাঁলপরও হচ্ছে বাড়ানো । এখনও » অবধি 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স-সীমা নির্ধারিত আছে ১০--১১। 
কিন্তু, একথ: এখন সকলেই মানেন যে, এ-সীমাঁ বাড়িয়ে ১৪ 
করা উচিত। আমাদের সংবিধানেও স্বাকৃত হয়েছে তা। 
স্বাধীন ভারতের* প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলান আবুল কালাম 
আজাদ বলতেন ষে, তার মতে প্রত্যেক নাগরিকের বিশেষ 
অধিকার থাকা উচিত মাধ্যমিক স্তর অবধি অবৈতনিক শিক্ষা 
পাওয়ার। ভারতে এখন বাধাতামূলক শিক্ষার প্রসার হচ্ছে 
স্থান ও কাল উভয়ত্রই। 

সেকালের মানুষের সঙ্গে একালের মান্রষের সামাজিক 
পরিবেশের পার্থক্য ঘটেছে বিস্তর । এখন সমস্তা বেডে গেছে 
কত! আগেকার কালে সমাজের নেতৃহ্ ছিল অল্পসংখ্যক 
লোকের হাতে। বেশির ভাগ লোক শুধু তাদের অন্ুনর্ণ করেই 
ক্ষান্ত থাকত। গণতন্ত্র-প্রসারের সঙ্গে পরিস্থিতি গেছে" বদ্‌লে। 
রাপ্িক ব্যাপারে এখন সব নাগরিককে অংশ গ্রহণ করতে হয়। 
একালে পৃর্থবীর রাষ্ট্রগুলি হয়েছে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । তাই 
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আগেকার ,চেয়ে সাধারণ মানুষেরও এখন পথিবীর ভবিষ্যৎ- 
নির্ধারণের দায়িত্ব অনেক বেশি। পুথিবীর এই সংকট-্কাঁলে 
মানুষকে যদি পুর্ণদাযিত্ব পালন করতে হয় তবে প্রত্যেক 
মানুষের জ্ঞান-অর্জনের সুযোগ থাকা চাই । সব মানুষই জ্য 
সমানভাবে সে-্দায়িত পালন করতে পারবে তা নয়। 
এইজন্য নেতাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 
হওয়র ভয় আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা এই যোগাযোগ-রক্ষার 
কাজ করবে কতকগুলি মধাস্থ নেতা তৈরি করে। এই মধাস্থ 
নেতারা অগ্রণী নেতাদের কল্পনা-পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে দ্বেবেন 
জনসাধারণকে, আবার জনসাধারণের আশা-আকাতক্ষা ও ভয়- 
ভাবনার কথ। জানিয়ে দেবেন অগ্রণী নেতাদের । এই কথাটা 
বুঝলে বুৰতে পারা যাবে কেন মৌলানা! আজাদ সব নাগরিককে শুধু 
প্রাথমিক শিল্পা নয়, মাধ্যমিক শিক্ষীও দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। 

শিক্ষার এলাকার স্থান ও কালগত এই যে প্রসার এ 
আধুশিক যুগে দরকার আর বেশি। কেননা, এখন বিভিন্ন 
সমাঁজ ও ব্যক্তি এসেছে শার* কাছাকাছি । সব-কিছুরই 
পরিবর্তন হয়ে চলেছে অবিরাম। সমাজ ও ব্যন্তিরও তাই। 
আভিজইঙা-বুদ্ধিতে ও নব-নব জ্ঞানের তজনে পরিবর্তন হয়ে 
চলছে মান্তষের। কাঁলের গতির ফলে বদলে যাচ্ছে সমাজের 
রূপও; বদলাচ্ছে ব্যক্তির পরিবর্তনের ফলেও। আমরা 
আমাদের সম্ভানের সামনে আমাদের রীতিনাতি ও আদর্শ 
তুলে ধরতে পারি, কিন্তু ভারা তো৷ সে-সব তাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
দিয়ে দেখবেই। এই যে নতুন দৃষ্টিতে দেখা এ-ও তো! 
এক রকমের পরিবর্তন। ব্যক্তি ও সমাজ কিছুটা বিভিন্ন ও 
স্বতন্্ হয়ে থাকলেও তা ঘটবে । আর, যেখানে বিভিন্ন ধারার 
কৃষ্টি ও সভ্যতায় মেশামিশি হবে সেখানে তো। পরিবর্তনের 
গতি হবে দ্রুততর ও সুদূরপ্রসারী । 


২৬২ নয়া ভারতের শিক্ষ' 


আধুনিক যুগে মানুষে-মানুষে বাহা সানিধা হয়েছে বেশি, 
কিন্তু ভাবিক ও মানসিক ব্যবধান থেকেই যাচ্ছে। এ এক 
হেয়ালি এ-যুগের। কিন্তু এই মানসিক ও ভাবিক ব্যবধান 
লরিয়ে না ফেললেই নয়। এখন বিভিন্ন পরিবেশের ও ভাঁব- 
ধারার সমাজ যদি পরস্পর না মিশতে পারে তবে সংঘ 
অনিবাধ। আর, এখন সংঘষ বাধলে তা হবে সাংঘাতিক। 
সব সমাঁজই যদি কিছু-কিছু 'আপস-রফা ও সমঝোতা করতে 
না শেখে তবে সংঘর্ষ এড়ানো কঠিন। কালের পরিবর্তন- 
প্রবুহকে ঠেকাতে গেলে সে-প্রবাহ হবে ভীষণতর ; তার ফলে 
দেখা দিতে পারে বিপ্লব ও উৎক্রান্তি। পরিবর্তন যখন অনিবার্ধ 
তখন তাকে রুখতে যাওয়া মুট়তা। তবে, শিক্ষার কাজ হবে 
এমন অবস্থা ও পরিবেশ গড়েতোলা যাতে বাধাবিপন্তি না 
ঘটে সমন্বয়-সাঁমঞ্স্তয হতে পায়। 

গণতন্ত্রের প্রসারের দরুন বিশঙ্খলা-বিপত্তি ঘটতে না দিয়ে 
পরিবতনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা বেড়েছে । যেখানে স্মযোগ- 
সুবিধার অধিকারী সংখ্যালঘু দল, সেখানে তারা তা বজায় 
রাখতে বদ্ধপরিকর । আবার, যাঁরা স্ুযোগ-স্বিধা হতে বঞ্চিত 
তারা বর্তমান সমাঁজ-ব্যবন্তার বিরোধী হয়ে ওঠে। ফলে 
অ-গণতন্বী সমাজে দ্বন্দের ভাব দেখা দেয়। এই অবস্থার কথা 
ভেবেই মাক বলেছিলেন, সামাজিক পরিবর্তনে মুলকথাঁটা! 
হল শ্রেণীসংঘর্।। অবশ্য, মাকৃ্গ এবং এংগেল্স্‌ ছু'জনেই স্বীকার 
করেছিলেন যে, গণতন্ত্রী সমাজে বিষম সংঘষ না বাধিয়েও 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাদন করা যায়। 

বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও ইসলাম" € “সায়েন্স ডিমোক্রাসি আ্যান্ড, 
ইসলাম") শ্রন্থে আমি দেখিয়েছি বিপ্লবের দ্বারা" সামাজিক 
প্রিবত্তন ঘ্উংতে গেলে কি বিপত্তি হতে পারে। সমাজে 
ভারসাম্য আনবার পক্ষে বিপ্লব বিবর্তনের চেয়ে নিকৃষ্ট উপায়। 


শিক্ষার স্থান ২৬৩ 


বিপ্লব যে সব সময়ে সফল হবে তা নিশ্যয় করে বলা যায় 
না। আর, তা যদি সফল হয়ও তবু তাতে বিরোধের ভাবট' 
থেকেই যায়। তাঁর ফলে আবার বিপ্লব ঘটার সম্ভবনা থাকে। 
সানাজিক পরিবর্তন আনার পক্ষে গণতান্ত্রিক উপায় যে বরণীয় 
তার এই হচ্ছে প্রধান কারণ । 

বাস্তবিক পক্ষে একথা জোর করে বলা যায় যে, গণতন্থ 
ছাড়া অন্য কৌন উপায়ে যথার্থ ও স্থায়া প্রগতি আনা সম্ভব 
নগ। একট] ভ্রাস্ত ধারণ প্রসার লাভ করেছে ফে, অন্তত পক্ষে 
অল্পকালে প্রগতি কবতে হলে গণতন্ত্রে চেরে ডিক্টেটরশিপ 
বেশি কাধকর। কিন্তু ইতিভামে তার প্রমাণ মেলে * না। 
যেখানেই গণতন্ত্রের সঙ্গে স্বৈরতন্ধী সমাজের সংঘধ বেধেছে 
সেখানেই শেষ পর্ষস্ত গণতন্থেরই জয় হয়েছে এটা যে 
আকস্মিক বাপার তা নয়, বাক্তি ও সমাজের স্বভাবেই ভার 
শিকন্ড গেড়ে আছে। বন্ছ মানবের সহযোগিতা বাতিরেকে 
কোন মহৎ কার্য সাধিত ভতে পারে না, আর, এই সহযোগিতা 
স্বৈরন্বী সমাজে কখনই থাকতে পারে না। , গণতন্ত্রী সমাজে 
শুথম-প্রথম কিছ্ভু সংকেচি ও বিলম্ব দেখা যায় বটে, শবে এতে 
যে অপকার হয় না ইতিহাসে তাঁর প্রমাণ মেলে। গণতন্ত্রী 
সাজে যে সংকেচ ও বিলম্ব ঘটে তার কারণ কোন্‌ নীতি 
অবলম্বনীয় তা অনেকই ঠিক জানেন না। এতে আলোচনা, 
তরকবিতর্ক, বাদ-প্র(তিবাদ হয় বটে, তবে তাতে অনেক সন্দেহ- 
সঞয় এবং অনিশ্চয়তাও হয় অপসারিত। ৮রম কথা হল এই 
যে, গণতন্ত্র যদি যথার্থ সন্ত্রিয় হয় তবে তার সহযোগী 
কমীদের মধ্যে একটা মূল মতসংগতি নিশ্চয়ই আসে। 

ডিক্ুটেটরশিপ বাঁ একনায়কতন্ত্ে এরকম লক্ষোর মতসংগতি 
আশ করা যাঁষ না। এমন কি, অনেক সময় মোটামুটি 
বোঝাপড়াও হয়ে ওঠে না/। এইজন্োেই কি সমরে ,কি শ)ভিতে 


২৬৪ নয়! ভারতের শিক্ষা 


 ডিকৃটেটরশিপ তেমন কার্ধকর হয় না। কোন , সামাজিক 
আন্দোলন কি সামরিক অভিযান যতদিন সাফল্যের সঙ্গে 
চলতে থাকে ততদিন ডিকৃটেটরশিপের গলদগুলো চাপা থাকে। 
এইরকম বিজয়-কালে দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতারা মত-নির্ধারণে 
উৎসুক ও ইচ্ছুক হন; ডিকৃটেটর তাঁদের বাধা দিতে চান না। 
তার কারণ এই যে, যখনই কোন ভুলচুক হয় তখন তিনি 
তা চাপিয়ে দেন অধীনস্থ নেতাদের ওপর। কোন বার্থতা। তিনি 
তার নামে আরোপিত হতে দিতে চান না। ভাবটা হচ্ছে এই 
যে, ডিকৃটেটর কোন ভূল করতে পাবেন না, তার আন্তি মানে 
ধবংস। তাই সংকটকালে তীর অনুগামীরা নিজেদের মতে কাজ 
করতে সাহস পান না। এমন কি, ডিকৃটেটরের অভিপ্রায়ের 
বিষয় স্পষ্ট করে জানতেও তারা ভয় পান। কোন জিজ্ঞাসা 
বা অনুরোধকে তিনি প্রায়ই শ্তার নীতি ও মতেব সগীলোচনা 
এবং তার ওপর সন্দেহ ও অবিশ্বাস-পোধণ বলে মনে করেন। 
কোন ডিকৃটেটরই তার কর্তৃহ-বিষয়ে কোন আলোচনা বা বিচার 
সইতে চান না। এই কারণেই কোন ডিকৃটেটরশিপ সাময়িক- 
ভাবে সাফল্য-গৌরবে ভাস্বর হয়ে উঠলেও শেষ পর্বন্ত তাকে 
গণতন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে । “কোন শীসনতন্থে 
যর্দি আলাপ-আলোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণেব অবকাশ না 
থাকে তো তাতে মত ও লক্ষ্যের এক এবং বোনাপড়া থাকা 
কিছুতেই সম্ভব নয়। 

এখানেই ডিকৃটেটরশিপের দোষ । ফতোয়া জারী হয়ে গেল, 
কিন্ত কী যে তার তাৎপর্য তা জানতে চাওয়ার সাহসও প্রায় 
কারো হয় না। ডিকৃটেটরের অধীনে বিভিন্ন স্তরেব নেতার! 
আপন-আপন বুদ্ধিশক্তি-অন্ুযায়ী তার অর্থ গ্রহণ করেন। 
তাঁতে অনেক সময় অবস্থা এমনও দাড়ায় যে, আদেশের 
আসল অর্থ-অনুসারে কাজ হয় না। গণতন্ত্রে একটা কথা 


শিক্ষাব স্থান ২৬৫ 


বারবার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। এই জন্টেই 
তাতে কোন সিদ্ধান্ত নিতে সাধারণত দেরি হয়। কোন 
অপসিদ্ধান্ত যাতে নেয়া না হয় বা কোন ভ্রান্তি না ঘটে 
তাই এই বিলম্বিত আলোচনা-ব্যাখা।। এই নীতি বর্জন কঙ্ধে 
ডডিকৃটেটরশিপ ভাড়াভাড়ি কাজ করতে পারে, কিন্ত তাতে 
প্রায়ই ভান্তিবিচ্যুতির আশঙ্কা থাকে। 

শিক্ষার মুলকথাই হল এই আলোচনা ও বিচাব-বিশ্লেষণ। 
তাই শিক্ষা সম্বন্ধে কখনওকখনও বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষা 
হচ্ছে এক বিশদ সংলাপঃ সংলাপ অতীডে ও বর্তমান, 
সংলাপ বিভিন্ন পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মানতষে-ঘাতিষে। শিক্ষা 
বী করে? শিক্ষা বন্ুযুগ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সম্পদ 
এনে দেয় মানুষের কাছে। শিক্ষা ছেমনি মান্ুষে-মান্ষে 
যোগাযোগ স্থাপিত করে। এই যোগাযোগ-প্রতিষ্ঠা এবং 
বোঝাপড়াই হচ্ছে শিক্ষার সারতন্্ঃ গণতন্ত্রে তার বিকাশের 
উতৎকুষ্ঠতম শ্রযোগ। 

অশিন্সিত ব্যক্তি বাস করে তার সংকীর্ণ পলিবেশের 
গগিতে। শিদ্দা তার স্-পাবেশের সন্বন্ধ-বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে 
তাঁকে মুক্ত করে জংকীর্ণতার বন্ধন থেকে। শিক্ষা! মানুষকে 
সচেতন করে বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতাব অস্তিহ-বিষয়ে | 
শিক্ষাৰ কলাণে মানধষ বর্তমানকে দেখতে পারে অতীতের 
আলোকে । কেন যে দেশে দেশে কালে-কালে বিভিন্ন পরিবেশে 
আদর্শ ও নীতির বিশ্বাস ও সংস্কারের পার্থক্য ঘটে মানষ 
তা বুঝতে পারে শিক্ষার ফলে। ভাহলে বুঝতে পারা 
যাচ্ছে যে, শিক্ষার কাজ হল মানুষের সহান্ুভূতিকে উদার ও 
প্রশস্ত করেতোল। আর কল্পনাকে বিচারের আলোকে দীন্ত 
করা। এর উদ্দেশ্ট হল চিরন্তন সত্যসমূহের নিত্যতা মেনে 
নিয়ে পরিবর্তনের অনিবার্ধতা-বিষয়ে অবহিত করা। এই-সব 
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সত্যের স্বীকৃতিই হল আধ্যাত্মিকতার সারতন্ব। শিক্ষার কাজ 
হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে 
পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করা। কেমন করে 1 মানুষকে সব যুগের সকল 
মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী করে। 


ফেবকুমারি) ১৯৫9 


উত্তরলেখ 


এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর আধুনিক 
ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী নায়ক মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদের মুত্তা হয়। তিনি যে ল্গাধীন ভারতের শুধু প্রথম 
শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ভাই নয়, তিনি ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামেরও 
অন্যতম অধিনায়ক । স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতির সবাগ্রগণ্য 
নির্দেশক ছিলেন তিনিই। শ্রীস্টীয় ১৯২১ সাল থেকে শিক্ষা 
ছিল ভারতের প্রাদেশিক সবকারগুলির ব্যবস্থাপনীয় বিষ । 
শিক্ষা-বিষয়ে ভারতের কেন্দীয় সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের 
আাবশ্যক্তা তখন তেমন উপলদ্দ হয় নি। মৌলানা আজাদ 
কিন্ত তা উপলদ্ধি করেছিলেন। ভারতের শিক্ষার্ষেত্রের সবত্র 
তার "তৎপরতা? ছডিয়েছিল। তার লোকান্তব-গমনের পর 
ভাবীয় শিক্ষার জমুদ্ধি ও সংস্কারের রি ধারার ছেদ ঘটল। 
তাই, এই উত্তবলেখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকল একটি ককণ অথচ 
বিশিষ্ট ভাঁব। 


৯ 


আশেকার অধ্যায়গুলিতে শিক্ষার মে-অগ্রগতির কথা বলা 
হয়েছে তা সব ক্ষেত্রেই আছে অবাহত। প্রাথমিক শিক্ষার 
সুরে তো পোঁড়োদের সংখ্যা ক্রমেই বেশ বেড়ে চলেছে। ৬ 
থেকে ১১ বরের ছেলেমেয়েদেব প্রা শতকরা ৫৫ জন বিদ্যালয়ে 
যায়। বোম্ব।ই, কেরল, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যগুলিতে তো! 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বেশি। এই সব দেখে-শুনে মনে হয়, 
অন্ত ক্ততকগুলি বাজো অল্পকীলমধ্যে সব্জনীন অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। 

ভবিষবাতের পক্ষে আরও আশা-ভরসার কথা এই যে, শিক্ষার 


২৬৮ নয়া ভারতের শিক্ষা 


উৎকর্ষ বাড়াঁবার চেষ্টা চলছে একান্তিক ভাবে। একথা এখন 
উত্তরোত্তর বেশ স্বীকৃত হয়ে চলেছে যে, শিক্ষার উৎকষ-বৃদ্ধি নির্ভর 
করে শিক্ষকের গুণের ওপর । গত তিন-চার বছরে শিক্ষকদের মাইনে, 
নোগ্যতা এবং সামাজিক মর্ধাদ। বাড়িয়ে শিক্ষকদের উৎকর্ষ বাড়াবার 
চে ক্রমে-ক্রমে বেড়েছে । এই ধরনের উৎকর্ষ-বৃদ্ধিতে সাহায্য 
করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে এসেছে রাজ্যসরকাঁরগুলিকে 
অর্থসাহায্য দেবার জন্যে। একথা অস্বীকার করবার নয় যে, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও বহু কাজ পড়ে আছে এবং অবস্থাটা খুব 
সন্তোষজনক না হলেও সমাজের অসাডতা কেটে গিয়ে বে একটা 
সাড়া পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আর-একটি টন্নতির কথা বিশেষ 
উল্লেখা। স্বাধীনতা-লাঁভের ঠিক পবের কয়েক বছরে প্রচলিত 
শিক্ষা-বাবস্থাব বিকদ্ধে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল । 
বুনিয়াদি-শিক্ষার আদশ জনসাধারণেন সহানুভূতি লাঁভ করেছিল । 
অনেকেই চাইছিলেন যে, প্রচলিত শিক্ষাধারার জায়গায় বুনিয়াদি- 
শিক্ষা চালু কবা, হোক । এই উৎসাহ কাউকে-কাউকে এমনই 
পেয়ে বসেছিল যে, তারা নিধিচারে পুরাতন শিক্ষাধারার নিন্দ। 
করতে লেগেছিলেন ! ধানে (কিন্ত শিক্ষকদের আনেকের ভেতরই 
একট! বিরক্তি ও বিরোধের ভাব-স্গ্রি হয়েছিল। এইরকম 
প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি। তাই পুরাতন- 
পন্থী ও জংক্কার-পন্থীদের মধ্যে একটা অনাবশ্যক বিরোধ ও 
দ্বন্দের ভাঁব দেখা দিয়েছিল । 

এখন সে-ভাব একটু-একট কুরে সরে-যাচ্ছে বলে মনে 
হচ্ছে । একথা এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার 
চেয়ে শিক্ষকের গুণযোগ্যতার ওপরেই শিক্ষার যাথার্থয নিও 
করে। শ্রীজওহরলাল নেহরু একবার বলেছিলেন যে, তিনি কোন 
বিশেষ লেবেল-মারা শিক্ষাধারা চাঁন না; তিনি চান এমন শিক্ষা 
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যা দেশের ছেলেমেয়েদের মনে জাগাবে আন্মনির্রতা, নীতিবোঁধ 
এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । তাঁর এ-মত সাধারণ-বোধ-সম্পন্ন সব 
মানুষেরই মত। 

এর ফলে পুরাতন ও নবীন দৃষ্টিভঙ্গীর এক সমন্বয় ঘটেছে ॥ 
বুনিয়।দি-শিক্ষার সনর্থকেরাও যেমন তাদের অতিবাদা মনোভাব 
বর্ভন করেছেন, পুবাতন পন্থীরাও তেমনি বুনিয়াদি-শিক্ষার ব্যবহরি- 
কতার মূল্য স্বীকার করেছেন) পুরানে। ধারার বিদ্যালয় গুলো তেও 
এখন হাতের কাজের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হতে দেখা যাচ্ছে, 
আবাব, বুনিয়াদি-বিদ্যালয়গুলিতেও গ্রন্থ-ব্যবহারের আবশ্যক 71 
দ্বাকৃত ভচ্ছে। ্‌ 
এই ভই ধার!র শিক্ষকদের মধোকার বিরোধী মনোভাবও 
অপসারিত হয়ে চলেছে | পুবাতন ধারার শিক্ষকদের বিরোধী মনে 
ভাবে জন্বোই বুনিয়াদি-নিক্ষ। প্রণম-প্রথম প্রসারিত হতে বাধা 
পের়েছিল। ঢু ধারার শিক্ষকর্দের বেতনের হালের পার্থক্যও 
বিহবাধ বাড়িয়ে তোলার কারণ হয়েছিল। এই পার্থক্য এখন 
সরিয়ে ফেল! হচ্ষে? এখন শুধু শিক্ষকদের . গুন-য্যোনতার 
মাপে বেতন নির্ধাবণ করার শাতি গৃহীত হয়েছে। 

সার! ভারভের প্র।থমিক শিক্ষাপম্পঙ্ষিত সমস্ত বিষয় নিরূপণ- 
নিপ্পারণ করার উদ্দেশ্যে যে-শিখিল-ভাবত শ্রাথমিক শিক্ষা-সংমদ গঢা 
হয়েছে এ খব ভালো হয়েছে । এই শিক্ষীর নানা সমস্ত্া-বিষয়ে 
বেষণ। করব জগ্যে এবং শিক্ষা-প রিদর্শক, ব্যবস্থ।পক ও পাঞ্চালকদের 
শিক্ষণের সুবিধার জন্যে একটি জাতীয় বুনিয়াদি-।শক্ষা-নিকেতনও 
স্পিত হয়েছে। এই ধারার শিক্ষার ধারাবাহিক ও বৈজ্ঞানিক 
প্রালীহে গবেষণা-মালোচনা হলে এর শিক্ষা-রীতির উন্নতি এবং 
দোঁধক্রটর "অপসারণ হতে বাধ্য । আশা করা যায় মে, এই-সব 
প্রচেষ্টার ফলে বিবতিত হবে এমন এক ধারা যার মধ্যে স্থান পাবে 
পুরাতন ও নবীন ধারার যাকিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু । 


বাশি 
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৮ 

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতি লক্ষণীয় । 
বিদ্ালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে, পোড়োদের সংখ্যাও। ১৯৫৪-তে 
€যখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ এখন ত] বেড়ে হয়েছে ৯০ লক্ষ। 
১৯৪৮-এ উচ্চ ও উচ্চতর-মাধ্যমিক বিদ্ভালয়ের সংখ্যা ছিল ৫ হাজারের 
কম। ১৯৫৬-ভে তার সংখ্যা হয়েছে ১১ হাজার । 

এই সংখাগত প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে গুণগত উন্নতির 
প্রচেষ্টা। ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্দের এক সম্মেলনে শিক্ষার একটি নতুন ধারার 
বপ পরিকল্িত ও নির্দেশিত হয়। তাতে থাকবে আঁট বছরের 
সংহত প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিবিধ-বিষয়-সংবলিত তিন বছরের 
উচ্চতর-মাধামিক শিক্ষা । ভাতে এই নির্দেশও দেওয়া হয় যে, 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে এমনভাবে সংস্কুত করতে হবে যাঁতে বেশির ভাগ 
পোঁড়োর পক্ষে একটি ধারার শিক্ষা সমাপ্ু হয় এবং অল্পসংখ্যক 
বাছাই-করা পোড়োর উচ্চতর শিক্ষার প্রস্্রতির বাবস্থা থাকে। 

রাঁজাসরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করেই এই 
নির্দেশগুলিকে কাজে পরিণত করা হচ্ছে । বিবিধ ভাষা, সমাজ- 
বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, এবং একটি আবশ্তঠিক শিক্ষণীয় হাতের 
কাজের বিষয় নিয়ে একটি মূল কারিকুলাম তৈরী হচ্ছে। বিভিন্ন 
শিক্ষার্থীর রুচি-প্রবৃত্তি-অনুযায়ী কলাবিদ্া, বিজ্ঞান, নিমাণবিজ্ঞান, 
বাণিজা, কৃষি, চারুকলা এবং গার্বস্থাবিজ্ঞানও অতিরিক্ত বিষয়- 
হিসেবে পাগ্যতালিকাভুক্ত করা হবে। প্রায় ৭৫"রকমের বিবিধ 
শিক্ষণীয় বিষয় রেখে ৫০০টি বহুবিষ্তা-নিকেতন স্থাপিত হয়েছে । 
এই বি্যালয়গুলির ভেতর একশোটি হল উচ্চতর-মাঁধ্যমিক। 

১৯৫৫ সালে নিখিল-ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্দ প্রতিষিত 
হয়। এর উদ্দেশ হচ্ছে সারা ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা 
পর্যবলোকন করা এবং এ-বিষয়ে তৎপর প্রতিষ্ঠীনরূপে কেন্দ্রীয় ও 
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প্রাদেশিক সরকারগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্লে 
উপদেশ-নিদেশ দেয়া। এই সংসদে আছেন কয়েকজন শিক্ষাবিশারদ। 
তাদের বল! হয় ফিল্ড -ম্যাঁডিভাইসার বা ক্ষেত্র-পরামর্শক। তাদের 
কাজ হচ্ছে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পরামর্শ দেয়া । তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ হচ্ছেন রাঁজাসরকারগুলির শিক্ষা-বিভাগের অফিসার। একট। 
নিদ্রি্ট কাল ধরে তারা এই সংসদে থাকেন। এতে থাকার দরুন 
সুবিধে হয় এই যে,তারা সবভারতীয় দৃষ্টিতে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থ! 
অবলোকন করতে পারেন। তারা আপন-আপন রাজ ফিরে গিয়ে 
নিখিল-ভারভীয় পটভূমিকায় রাজ্যের শিক্ষানীতি রচনা ও প্রবশনা 
করতে পারেন। শিক্ষাসমস্তা-সম্পর্কে ধাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
আছে তাদের উপদেশ-পরামর্শ পেরে কেন্দ্রীয় সবকাঁর উপকৃত হতে 
পাবে। 

শিক্ষণনিকেতনগুলির সঙ্গে কতকগুলি বাছাই-করা বিদ্যালয়ের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে-তোলার উদ্দেশ্যে যে-প্রসার-কার্ধ হয়েছে তা 
বেশ ভালো ও ফলপ্রদ হয়েছে । ১৯৫৫ সালে এর জন্যে প্রথমে 
২৪টি শিক্ষণ-নিকেতন বেছে নেয়া হয়। সেগুলিতে শিক্ষকদের 
সাপ্তাভান্তিক, অল্পকালীন ও *র্ঘকালীন শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। 
তাছাড়া, অনুশীলন ও মাঁলোচনা, প্রদর্শনী, লাইব্রেরি এবং দৃষ্টি শ্তি- 
সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থাও আছে । এই ব্যবস্থা এখন রাখা! 
হয়েছে ৫১টি শিক্ষণনিকেতনে ; এগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের 
সংখ্যাও বেন্ডেছে। এই ব্যবস্থার প্রসারে যে স্বফল ফলেছে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই : সন্দেহ কিছু জেগেছে শিক্ষণ-নিকেতনের এলাকার 
প্রসার-বিষয়ে। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারক করতে হলে উচ্চ ও 
উচ্চতর-মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যবিষয়েরও সংস্কার করা দরকাঁর। 
উচ্চতর-মধ্যামক শিক্ষার পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করার 
জন্যে রাজ্যসরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্ুকুল্য চেয়েছিল । 
১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপক কমিটি গঠিত 
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হয়। কতকগুলি সাঁব-কমিটির সাহায্যে কমিটি অনেকগুলি বিষয়ের 
সিলেবাস তৈরি করে। এই সিলেবাসগুলি সংক্ষিপ্ত ও নির্দেশক- 
মাত্র। এগুলি দেখে রাজ্যসরকারলি আপন-আঁপন বিশেষ 
প্রয়োজন ও অবস্থা অনুসারে বিশদ সিলেবাস তৈরি করে নিতে 
পারবে। 

ভারতীয় বি্ালয়সমূহের পাঠ্যগ্রন্থগুলির লক্ষ্যে যে এক্যের 
অভাব আছে সেকথা এখন অনেকেই স্বীকার করছেন। এ- 
বিষয়ে শিক্ষাবিদ, গ্রন্থকার এবং প্রকাশকদের মধ্যে লক্ষ্যের 
মিল নেই, অনেকসময় তার বিরোধই দেখা যায়। উচ্চতর- 
মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যগ্রন্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত 
হয়েছে ; কিন্তু; এ-অভাব শিক্ষার স্তরেই অনুভূত হয়। কোন- 
কোন রাঁজাসরকার গ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রকাশনের বাবস্থা করে 
সমস্যাটির সমাধান করবার চেষ্টা করেছে। এই * প্রচেষ্টার 
যেমন উৎসাহী সমর্থক আছে, তেমনি আছে বিবপ দোধদশী। 
পাঠ্যপুস্তকের বিবিধ সমস্থা-বিষয়ে গবেষণা এবং বে-সরকারা 
প্রকাশন-প্রতিঠানগুলিকে ও রাজাস্রকারগুলিকে পাঠ্যপুস্তক" 
বিষয়ে পরামর্শ দেবার ভন্যে ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় পাঠ্যপুস্তক- 
গবেষণা-বিভাগ খোলা হয়। 

আর-একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে কেন্দ্রায় শিক্ষা ও 
বুন্তিশিক্ষা-পরিষদ-প্রতিষ্ঠা। ১৯৫১ সালে এটি প্রতিচিত হয়। 
পাঠের বিষয়-বৈচিত্র্য মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে প্রবশ্তিত হওয়ার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার পোড়োদের সুযোগ 
দেয়া। কিন্তু, তাদের যথাযোগ্য বিষয়ে পরিচালনা করবার 
ব্যবস্থা না থাকলে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ার আশা নেই । 
এ-কেন্দ্রীয় পরিষদটি গঠিত হয় শিক্ষা ও বৃত্তিশ্রিক্ষা-বিষয়ে 
গবেষণা, পরিচালক-সহায়কদের শিক্ষণ এবং দেশের প্রয়োজন 
ও শিক্ষা্থাদের প্রবণতা-অন্্যায়ী পরিচালনার বিহিত পরিকল্পনার 
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উদ্দেশ্যে । এর পর কতকগুলি রাজ্যে এইরকম পরিচালন- 
পরিষদ গঠিত হয়েছে। 

আর, ব্যবস্থা করা হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের 
বেতন-বৃদ্ধির এবং শিক্ষকতা-কার্ধের অবস্থার উন্নয়নের £ উদ্দো্য 
হল যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিদের এই বৃত্তিতে আকৃষ্ট কর। প্রাথমিক 
শিক্ষার মতো এ-শিক্ষার অবস্থাও এবিষয়ে খুব সস্ভোষজনক 
নয় । কিন্তু, এআঁশ। করা অন্যায় হবে না ষে, অবিলম্বে শিক্ষকদের 
বড়ো রকমের অযোগ্যতাগুলেো৷ অপসারিত হবে। 

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও সমস্তাটি হচ্ছে পরিমাণগত 
প্রসারের সঙ্গে গুণগত উন্নতির সামপ্রস্তবিধান করা। একথা 
মানতেই হবে যে, বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ায় এমন অনেকের 
পড়াশোনা করার সুযোগ হয়েছে যারা মাধামিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
প্রবেশেরও আশা করতে পারত না। এই সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে 
শিক্ষার্থীদের মান কিছু কমেছে নিশ্চয়। কিন্তু এর চেয়ে ভাবনার 
কথাটা হল এই যে, শিক্ষা-প্রসারের জন্যে বেশি শিক্ষকের দরকার 
হচ্ছে, আর, প্রয়োজনমতো! যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না বলে 
অনেক অযোগ্য ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে টেনে আনতে হচ্ছে 
শিক্ষকতার কাজে। দেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় যোগ্য 
লোকের। চলে যাচ্ছেন সেদিকে ৷ সেখানে পারিশ্রমিকের হার বেশি 
হওয়ায় তারা অপেক্ষাকৃত অল্লবেতনের শিক্ষকতার কাজে আসতে 
চাইছেন না। সাধারণত সব বিষয়েরই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব 
আছে, কিন্ত বিচ্ছান ও নিশ্নাণবিজ্ঞান-বিষয়ে যোগ্য শিক্ষকের 
অভাব যে আরও বেশি, সেকথা তে! সহজেই বোঝ 
যায়। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সব বিষয়ের উপযুক্ত 
শিক্ষক এাওয়ার ব্যবস্থা না হলে শুধু যে শিক্ষার মান নেমে যাকে 
তাঁই নয়, সমগ্র দেশের সবরকম শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের পথও 
হবে রুদ্ধ। 

৮ 
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ও) 

বিশ্ববিচ্ভালয়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে উলল্লখ্য সাম্প্রতিক উন্নয়নের 
বিষয় হচ্ছে বিশ্ববিষ্ঠালয় অর্থমণ্জুর কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
প্রৃতিষ্ঠান-হিসেবে প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৩ সালে হয় এর প্রতিষ্ঠ।। 
১৯৫৪-তে এর ক্ষমতা ও কাজকর্ধ বাড়িয়ে দেয় হয়। ১৯৫৬-র 
৫ই নভেম্বর বিশ্ববিচ্ঠালয় অর্থমগ্ুর কমিশন আইন-অন্ুসারে 
প্রতিষ্ঠানটি বিধিসংগত ক্ষমতা পায়। এই বিধানের কলে কমিশন 
বিশ্ববিচ্ভালয়ী শিক্ষার মান-উন্নয়নের সবরকম উপায়-নির্ধারণের 
এবং ব্যবস্থা-নির্দেশের ক্ষমতা পেয়েছে । বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিবিধ 
শিক্ষার মধ্যে সামপ্রন্ত-স্থাপন, পরীক্ষা-ব্যবস্থা এবং গবেষণা- 
কার্ধ-পরিচালনা তার ক্ষমতার পরিধির অন্তভুক্ত। এ-বিধান- 
অনুযায়ী কাজ করার জন্যে কমিশন বিশ্ববিষ্ভালয়সমূহের আধিক 
প্রয়োজনের বিষয়ে খোজ নিতে পারে এবং দরকারাঁ টাকার 
বরাদ্দও করতে পারে। 

বিশ্ববিগ্ালয় অর্থমঞ্জুর কমিশনের উদ্ভবের কথা এক মজার 
ব্যাপার। এই ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিগ্ভালয়ের স্বাতত্থ্য- 
্বাধীনতা-রক্ষা-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ ও তৎপরতার 
কথা জান। যায়। প্রথমে বিশ্ববিষ্ঠালয়ী শিক্ষার সামপ্রস্ত-বিধান 
এবং মান-রক্ষার জন্তেই প্রতিষিত হয়েছিল এই কমিশন। 
বিশ্ববিচ্ঠালয়গুলির ভয় হল যে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা 
ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাই বিশ্ববি্ঠালয়গুলির প্রস্তাব হল £ 
অর্থ মগ্ুর করা এবং উচ্চতর শিক্ষা-সংসদের কাজগুলি করার 
জন্কে ক্ষমতাপ্রীপ্ত একটি বিশ্ববিগ্ালয় কমিশন গঠিত হোক। 
একটা খসড়া বিল আগেই তৈরী হওয়া সত্বেও এ-নির্দেশ 
গ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিধা করে নি। ভারই ফলে 
বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহের নির্দেশ-অন্ুসারে বিশ্ববিদ্ঠালয় অর্থমঞ্তুর কমিশন- 
বিধি অনুমোদিত হয়। 
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পৃথিবীর, অন্তান্ত দেশের মতো ।ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিও 
শিক্ষকের অভাব-জনিত সমস্তার সম্মুখীন হয়েছে। দেশে 
শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন হওয়ায় বহু যোগ্য ব্যক্তি 
নিচ্ছেন তার কাজ। আরও অনেকে যাচ্ছেন প্রশাসন-বিভাঞ্ষের 
কাজে। এই-সব কাজের পারিশ্রমিক বেশি। ভাই অনেকক্ষেত্রে 
'বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিকে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করতে হয়েছে 
অতপক্ষাকৃত কম যোগ্যতার লোকদের। আরও ভাবনার কথাটা 
হচ্ছে এই যে, কিছুসংখাক শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে 
অন্তান্ত কাজে চলে-যাঁওয়া। তাই, এই কমিশন গঠিত হওয়ার অব্যবাহত 
পরেই কমিশনকে বিশ্ববিচ্ঠালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হার কৃদ্ধি 
করার চেষ্টা করতে হয়েছে । কমিশন যে-টুকু করেছে তাতে যে 
বিশ্ববিদ্থালয়ের শিক্ষকরা তুষ্ট হয়েছেন তা নয়, তবে এই কমিশন 
যে বেতনের হারের বহুতর বৈষম্য দূর করেছে এবং বহু 
অভিযোগ দূৰ করার চেষ্টা করছে তা না মেনে উপায় নেই। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল জন্দেহ 
নেই, কিন্তু অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষকদের অবস্থা ছিল 
আরও খারাপ। অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা নিত কলেজে। 
কলেজের সংখ্যাও বেড়ে গেল বেশ। ।কন্ত শিক্ষার মান উচু না 
হয়ে বরং নেমে গেল। যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষকের অভাব, উপযুক্ত 
গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরির অভাব, যথেষ্ট স্থানের অভাব--এই-সব 
নানা অসচ্ছলতার দরুন কলেজী শিক্ষার মান গেল নেমে। 
সম্প্রতি বিশ্ববিদ্াালয় কমিশন কলেজের শিক্ষকদের বেতনের হার 
বৃদ্ধি কর! প্রথম কতব্য বলে মনে করেছে। 

কমিশন বুঝেছে যে, বিশ্ববিষ্ভালয়ী শিক্ষার স্তরে বর্তমান 
ব্যবস্থাগুলি যাতে ঠিকমতো৷ থাকে এবং আরও ভালো হয় তা! 
দেখা দরকার। কলেজগুলির লাইব্রেরি এবং ল্যাবরেটরিগুলো যাতে 
ভালো হয় তার জন্যে গোড়া থেকেই কমিশন মোটা মোটা টাকার 
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বরাদ্দ করেছে। হস্টেল ও শিক্ষকদের বাসা-নির্মযণের জন্যেও 
বিশ্ববিষ্ভালয় এবং অনুমোদিত কলেজগুলিকে মোটা মোটা টাক! ধার 
দেম়াও হয়েছে। | 

বিগত চল্লিশ বছর ধরে ভারতের শিক্ষা-সংস্কারকরা তিন 
বছরের প্রথম উপাধি-পরীক্ষার পাঠব্ববস্থ। প্রবর্তন করাঁর কথা 
বলে আসছেন। ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়কে কমিশন পাস 
ও অনাস€বিষয়ে তিন বছরের প্রথম ডিগ্রার পাঠব্যবস্থা-প্রবর্তনের 
নির্দেশ দিয়েছিল। ভারতের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এই নির্দেশ 
গ্রহণ, করেছিল, কিন্তু বেশির ভাগ বিশ্ববিচ্ভালয় মাধ্যমিক পরীক্ষার 
পদ্ধ ইন্টারমিডিএট ও ছু'বছরের ডিগ্রী কোর্স চালিয়ে যাচ্ছিল। 
গত দশ বছরে এই বিষয়টি আবার আলোচিত হতে থাকে । এখন 
অধিকাংশের মত হচ্ছে তিন বছরের উপাধি-পাঠের পক্ষে । *১৯৫৫-র 
জানুআরির শেষের দিকে অনুষ্ঠিত আন্তবিশ্ববিদ্ভালয় পধৎ-এর 
পাটনা অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই নির্দেশ গৃহীত হয়। এই- 
রকম ঢালাও সমর্থন সন্থেও এই অত্যাবশ্যক সংস্কার নান 
কারণে হয়েছে * বিলম্বিত। সব বিশ্ববিদ্ভালয় এই নতুন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করলে কত ব্যয় হবে তা নিরূপণ করার জন্যে ১৯৫৬-র 
সেপ্েম্বর-এ এক কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯৫৭-তে কমিটির রিপোর্ট 
পাওয়া যায়। এখন কিছু-কিছু করে নির্দেশগুলি কাজে পরিণত 
করার চেষ্টা চলেছে। 

উচ্চশিক্ষার আর-একটা উন্নতির কথা বল। যেতে পারে । স্বাধীনতা" 
লাভের পর নগর ও গ্রাম-অঞ্চলের শিক্ষা-স্রযোগের বৈষম্য তুলে 
দেবার দাবি হয়েছে তীত্র। আগে শিক্ষার স্থৃবিধা-আুযোগ বলতে 
যাঁকিছু তা ছিল শহরে-নগরে | “দি ইন্ডিগান হেরিটেজ" (“ভারতীয় 
উত্তরাধিকার ) নামক গ্রন্থে আমি দেখিয়েছি, পল্লী-অঞ্চল থেকে 
যোগ্য ও সমর্থ লোকেরা শহর-অঞ্চলে চলে-গেলে দেশের সমাজের 
ভারসাম্য কী ভীষণভাবে নষ্ট হয়ে পড়বে । পল্লী-অঞ্চলে যোগ্যতার, 
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অবক্ষয় হওয়ায় গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান হয়েছে বিস্তৃত । 
গ্রাম গুলো হতে বসেছে জড়ধর্মী ও মৃতকল্প, আর শহরগুলে! হয়েছে 
আন্দোলন এবং সামাজিক বিক্ষোভের জায়গ!। | 

গ্রাম আর শহরের মধ্যে এই ব্যবধান সরিয়ে বা অস্তত কমিয়ে 
ফেলার প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। পল্লী-অঞ্চলে বর্তমান 
'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থার পরিচয় নিয়ে সেই অভিজ্ঞতার 
অ।লোকে গ্রামীণ জীবন-মান উন্নত করার মতো উচ্চতর শিক্ষাধারার 
পরিকল্পনা করার জন্যে ১৯৫৪-তে একটি কমিটি গঠিত হয়। যে-সব 
গ্রামিক বিগ্ভালয় আগে ভালে! কাজ করেছে এবং যেখানে অভিজ্ঞ 
ও অনুরাগী শিক্ষক আছেন সেগুলোর ভেতর থেকে দশটিকে বেছে 
নিয়ে উচ্চতর গ্রাম্য নিকেতনে পরিণত করার কথা হয়েছে । এই-সব 
নিকেতনের কাজকর্ন পরিচালন ও পরিলোকন করার জন্যে ১৯৫৬-তে 
গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষার এক জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। বিভিন্ন 
মতের লোকদের নিয়ে গঠিত দক্ষ কমিটি দিয়ে সিলেবাস তৈরি 
করানো হয়েছে। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার আলোকে সিলেবাসগুলি 
পরে আবার সংস্কৃত ও উন্নীত হয়েছে। ৃ্‌ 

ভারত এক বিশাল ও বিচিত্র দেশ। নানা তার ভাষা আর 
সংস্কৃতি। এখানে বিভিন্ন ভাবধারার মলন খুব সোজ। ব্যাপার 
নয়। প্রাচীন তীর্ঘক্ষেত্রগুলির সার্থকতা ছিল এই যে, সেগুলি 
ছিল মিলনের স্থান এবং ধর্চেতনার পরিপোষক। বর্তমানে 
ভারতের বিতিন্ন ভাবধারার লোকদের মিলন ও এক্য দরকার 
আরও বেশি। এখন যানবাহন ও "ংবাদ-বিনিময়ের সথযোগ- 
স্থবিধা হয়েছে অনেক। তাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এসেছে 
কাছাকাছি। কিন্তু, আঞ্চলিক ব্ব-শীসনের দরুন আঞ্চলিক ভাষা, 
সামাজিক রীতিনীতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির মুল্য গেছে বেড়ে। 
যুগ-যুগ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে 
এীক্য। এই সভ্যতার সমন্বয়ধমিতা 'তবেই রক্ষিত হতে পারে 
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যদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্যতার বৈচিত্র্য ও এঁক্যের ওপর 
সমান জোর দেয়া হয়। 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণ মানুষদের পরস্পরের সান্নিধ্যে 
আসার এবং ভারতের সংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্যের পরিচয়-লাভের 
স্যোগ দেবার জন্তে ১৯৫৪ থেকে আস্তবিশ্ববিগ্ভালয় যুব-উৎসব 
নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আন্তঃ-কলেজ যুব-উৎসব 
থেকে প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রতিনিধি বেছে নেয়া হয়। প্রত্যেক 
বিশ্বাবি্ভালয়ের জয়ী দলগুলি সবভারতীয় যুব-উৎসবে যোগ 
দেয়। এই উৎসবে শিল্প, কলা, নাটক, সংগীত ও ন্ৃত্য-বিষয়ে 
স্তুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে । এতে বিভিন্ন বিশ্ববিচ্ভালয়ের 
বাছা-বাছা পোড়োর সালিধ্যে আসার এবং সখ্য-স্থাপনের 
স্থযোগ হয়েছে । সঙজে-সঙ্গে তরুণদের শিল্পকল। ও সংস্কৃতি-বিষয়ক 
প্রবৃস্তিকে উৎসাহিত করার স্থযোগও এতে হয়েছে। এখনকার 
চেয়ে প্রশস্ততর সুযোগ-ব্যবস্থায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা 
ও ভাবধারা-অধ্যয়নের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলকে ঘনিষ্ঠ করে-তোলার 
সাহায্য যে বিশ্ববিষ্ভালয় করতে পারে সেকথাঁও এখন উত্তরোত্তর 
বেশি করে স্বীকৃত হচ্ছে । ভারতের বহু বিশ্ববিগ্ঠালয়ে সংস্কৃত, আরবী, 
পারসী ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগ আছে। এমন খুব কম বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় আছে যেখানে আপন অঞ্চলের ভাঁষ। ছাড়া অন্য অঞ্চলের 
ভাষা শেখানো হয়। কোন বিশ্ববিচ্ঠালয়ে সেরকম স্বযোগ থাকলেও 
তা সাধারণত খুবই কম। ভারতে তুলনামূলক ভাবে ভাষা ও 
সাহিত্য-পঠন-পাঠনের স্ুষোগ নেই বললেই হয়। বছর কয়েক 
আগে ভারতের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় এক অঞ্চলের পোঁড়োদের অন্য 
অঞ্চলের ভাষা-শেখায় উৎসাহ দেবাঁর জন্যে কতকগুলি বৃত্তির ব্যবন্থ! 
করেছিল। এইরকম সুযোগ-ম্ৃবিধার প্রসার যে শুধু শিক্ষার 
দিক থেকেই বাঞ্ছনীয় তা-ই নয় ভারতের বিভিন্ন পরিবেশের 
মীন্ুষদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর মানসিক সহযোগের দিক থেকেও। 
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৪ 

যতদিন যাচ্ছে তত সামাজিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা 
বেশি করে অন্ুভূত হচ্ছে। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন এক 
হিসেবে হয়েছিল ভারতীয় জনসাধারণের সুবুদ্ধি ও বিচার-বোধ নিয়ে 
জুয়োখেলা | কিন্তু, জনসাধারণের বেশির ভাগ নিরক্ষর হলেও এতে 
সত্যিই বু্িমন্তার পরিচয় দিয়েছিল। ১৯৫৭ সালের সাধারণ 
নিরাচনে আবার প্রমাণ পাওয়া গেল জনসাধারণের বিচারবুদ্ধির । 
প্রতিনিধি-নির্বাচনে বেশ বিচার-বিবেচনা দেখা গেল। স্বরাজ-লাভের 
পর থেকে কংগ্রেস দলই ভারতের রাষ্্ীয় ক্ষমতা অধিকার করে 
এসেছে । ১৯৫৭-তেও এর সে-অধিকাঁর বজায় থাকল বটে, তবে 
এ-দ্লের কোন-কোন ব্যক্তি আর নিবাচনে জয়ী হতে পারলেন ন1। 

এই ছু'টি সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল থেকে খাঁটি জনশিক্ষার 
আবশ্যকতা ভালো ভাবেই বোঝা গেছে। এতে বিচারবুদ্ধি মোটামুটি 
প্রকাশ পেলেও কিছুকিছু সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ও স্থার্থসন্ধতা 
নির্বারকমণ্ডলীকে করেছে বিভ্রান্ত । এ থেকে একথাটাঁও স্পষ্ট বোবা 
গেছে যে, সারা দেশের সং্গার করতে হলে সম্প্রদায় ভাষা ও 
অঞ্চলের সবরকম বৈষম্য দূর করতে হবে। এইরকম বৈষম্যের 
মধ্যে সবচেয়ে যেটা বেশি করে চোখে পড়ে সেট হচ্ছে গ্রাম আর 
শহরের মধ্যে ব্যবধান । 

প্রায় একশো বছব ধরে ভারতীয় নেতার! মানুষের এই গ্রাম 
থেকে শহরে চলে-আসার নিন্দে করেছেন । কিন্তু গ্রামীণ জীবনের 
নানা অসুবিধা তাদের এই শহরমুখো হওয়ার জন্যে দায়ী। তাই 
নেতাদের অনুযোগে বিশেষ কোন কাঁজ হয় নি। গত তিনহাঁজার 
বছরে ভারতের কৃষি ফোন উন্নতি লাভ করে নি। ভারতে জনসংখাঃ 
বেড়ে চলেছে খুব। সঈঙ্গে-সঙ্গে কৃষির যদি তে্মেন-কোন উন্নতি 
না হয় তবে দারুন দারিক্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। একালের 
যান্ত্রিক শিদ্ের সঙ্গে সেকালের ছোট-ছোট গ্রাম্য শিল্প পাল্লায় 
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পেরে না উঠে ধ্ংম হতে বসেছে । তাতেও আধিক ,অবস্থা কম 
শোচনীয় হয় নি। এর ফলে গ্রামগুলি সব দিক দিয়েই দরিদ্র হয়ে 
পড়েছে । সেখানে পথঘাঁটের অল্লতা, “ শিক্ষান্থযৌগের অভাব ; 
চিকিৎসা-ব্যবস্থা তো! প্রায় নেই বললেই চলে। শহরগুলির তুলনায় 
গ্রামের ঘরবাড়ি, নালানর্দমা! প্রভৃতি পুরানো ধরনের । অবশ্য, 
পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের শহরগুলির মানও নীচু। 
স্বরাজ-লাভের পর গ্রামীণ জীবনের অবস্থা উন্নত করার 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হল। জামাজিক শিক্ষার 
ভাবধারা কেমন বাস্তব রূপ নিয়েছে তার বিবরণ পাওয়। যায় “সমাজ- 
উন্নয়ুন্র-পরিকল্পুনা” এবং “জাতীয় প্রসার-কর্ম' নাঁমক প্রতিষ্ঠান-গুলির 
প্রচেষ্টায়। তারপর এ-বিষয়ে আরও বেশি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। 
সমাজ-উন্যয়ন-বিষয়েও একটি মন্ত্রণালয় খোলা হয়েছে। ফলাজনা, 
যোজনা, ব্যবস্থাপন! প্রভৃতি দিয়ে গ্রামগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কৃত 
ও পুনর্গঠিত করাই হচ্ছে তার লক্ষ্য । শ্রীমের কৃষি এবং ছোট ও 
মাঝারি শিল্লের উন্নয়ন আর প্রবর্তন হচ্ছে এর প্রচেষ্টার বিষয়। 
গ্রামীণ জীবনের অবুস্থা উন্নত করার জন্যে এই মন্ত্রণালয়ের চেষ্টা হচ্ছে 
গ্রামের মানুষদের মধ্যে সহযোগের ভাব সঞ্চারিত করা। গ্রামের 
শিশু, কিশোর এবং বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা করাও এর কাজ। এই 
মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় গ্রামের লোকদের স্বতঃপ্রবৃস্ত উদ্যোগে গ্রামে- 
গ্রামে পথ তৈরী হয়েছে, উন্নতি হয়েছে বাসগৃহের এবং সেচব্যবস্থার | 
এই মন্ত্রণালয়ের যোজনা বাস্তবায়িত করতে হলে চাই নান! 
স্তরের বন কর্মপটু লোক। এইসব লোকের শিক্ষণ এক বিশাল 
কাজ। গ্রামের প্রয়োজন-অন্রুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়ের নিরূপণ এবং 
শিক্ষণ-নিকেতনের স্থাপন এই প্রচেষ্টার অন্যতম বৃহৎ সাঁফল্য। 
অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পন! ও কাজ প্রবতিত হয়েছে নতুন রকমের, 
তার কোন পূর্বনিদর্শন ছিল ন! বললেই হয়। এখন অবধি যে- 
অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় ছ'রকমের কর্মী দরকার এই 
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কাজে। এক্‌ হচ্ছে গ্রাম্য কর্মী ঃ তিনি হবেন গ্রামের মানুষ, গ্রামের 
বিবিধ সমস্তার সঙ্গে পরিচিত । আর-এক ধরনের কর্মী, যেমন, কৃষি, 
্বাস্থ্য-বিষয়ের অফিসার, ধাত্রী, গ্রাম্য ইন্জিনীআর, সামাজিক 
শিক্ষার কর্মীরা, শিল্পকলার শিক্ষকরা। 

সম্প্রতি এই মন্ত্রণালয় গ্রামীণ শিল্পকল! ও সংস্কৃতিকে উৎসাহিত 
করার পরিকল্পনা করেছে । জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলে। 
মিটলে মানুষ মহত্তর ও স্ুন্দরতর কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করতে চাঁয়। সব জীবনের সাধারণ প্রয়োজন ক্ষুধা ও যৌন প্রবৃদির 
চরিতার্থতা। মানুষ এবং পশু--উভয়েই সংগ্রাম করে উদ্বর্তৃনের 
জন্কে। এই টিকে থাকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে মানুষ উদ্তুত 
জীবনীশক্তি কাজে লাগায় সত্য ও মহত্বের সাধনায়। কেউ-কেউ 
একথাও বলতে পারেন যে, শুধু মানুষের কেন, সীমিত ও অস্কুর-রূপে 
সত্য ও সৌন্দর্যের বোধ থাকে পশুদের মধোও। তাঁদের মধ্যে 
সহযোগের ভাবও যে থাকে না এমন নয়। কিন্তু মনে হয়, তাদের 
নধ্যে সৌন্দর্ষ-বোঁধ কখনও দেখা যাঁয় না। এই সৌন্দর্য-বোৌধেই মানুষ 
পশু থেকে স্বতন্ত্র; এখানেই তার বৈশিষ্ট্য । .তাঁই কেউ-কেউ 
মানুষকে বিচারশীল প্রাণী বলার চেয়ে বলেছেন কলাকার প্রাণী। 
সুতরাং গ্রামজীবনের বিচিত্র শিল্পকলান উৎসাহ-দানের প্রচেষ্টা 
রাখ। যে সমাজোনয়ন-কর্মের পক্ষে বিহিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য । 

ভারতের মতো দেশে চারুকলার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা সংগতই 
হয়েছে। আমাদের বেশির ভাগ অর্থনীতিক প্রচেষ্টাকে দেয়া 
হয়েছে রুচি-সুন্দর রূপ। এদেশে তো ফমল-বপন আর শস্ত- 
ছেদনের উৎসবই আছে। ভারতের প্রতিটি খবরও আছে বিশিষ্ট 
সুর ও ছন্দ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নান! কাজে শোভা ও 
মাধুরী অপনার সংস্কার আছে। দৈনন্বিন জীবনে ব্যবহার্য অনেক 
সামগ্রীরই গ্তী দেখে বিদেশীরা অনেক সময় মুগ্ধ হন। শিল্পকলার 
বিবিধ মাধ্যমে এদেশের অনেক ধর্মীয় ও দার্শনিক সত্য হয়েছে 
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রক্ষিত। ললিতকল! যেমন সর্জনীন তেমনি অনন্মু। ভারতীয় 
জীবনে আছে এই ললিতকলার বহুকালীন এতিহ্া। এতে করে 
গ্রামের মানুষের জীবনেও এসেছে কিছুটা শ্রীবোধ। 

ললিতকলার সামগ্রীগুলিকে কিন্তু রক্ষা করা যায় না। এগলিকে 
অবশ্য নতুন করে স্থগ্টি করে নেয়া যায়। কলা-স্থষ্টিতে যদি কেবলই 
প্রাচীনের আঁবর্তন-অন্ুবর্তন হতে থাকে তবে তাতে কোন রস 
পাওয়া যায় না। আবার, এ-ও ঠিক যে, চিরাগত ধারা যদি লুপ্ত হয় 
তবে কলাশিল্প রূপান্তরিত হয় কৃত্রিমতায়। গত একশো বছর কি 
তারও কিছু বেশি কাল ধরে গ্রাম্য কলাশিল্পের ক্ষেত্রে এই সংকট 
চক্লেছে। আধুনিক যুগে তো বনু প্রাচীন প্রত্যয় হয়েছে বিসজিত। 
উৎপাদনের রীতিও গেছে বদলে । সমাজের অবস্থা পরিবত্ভিত 
হয়েছে। প্রাচীন কলাশ্থজন-পদ্ধতির সে-প্রেরণ। আর নেইএ তাই, 
গতানুগতিক ছন্দান্ুবর্তন হয়েছে প্রীণহীন। জঅমাজ-উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় 
গ্রামকে পুনরুজ্জীবিত এবং আধুনিক যুগোপযোগী করে-তোলার 
চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর জন্তে এমন পরিবেশ-্থট্টির আয়োজন চলছে 
যাঁতে কলাশিল্প আবার শ্রীণময় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। পল্লী- 
ভারতের উজ্জীবন যদ্দি হতে হয় তবে গ্রামবাসীদের নিতে হবে 
সময়ের নীতি £ সে-সমন্বয় চিরাগত ধারার সঙ্গে নবন্থত্তির সমন্বয়, 
এতিহোর সঙ্গে নব-নব পরীক্ষণার সমন্বয়, আধুনিক যুগের উন্নতির 
সঙ্গে প্রাচীন যুগের শান্তি ও সম্তোষের সমন্বয়। 

ওপরে যে-সামাজিক শিক্ষ! ও সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার কথা বলা 
হল তাঁর কাজ গ্রামীণ অঞ্চলেই নিদিষ্ট হয়েছে এতদিন। এখন 
শহর-অঞ্চলেও তার প্রয়োজনীয়তা! অনুভূত হচ্ছে। আজ গ্রাম- 
গুলিকে মনে হচ্ছে মৃতবৎ, কিন্তু তাঁর এই নিস্পন্দতা এসেছে ধীরে- 
ধীরে, বলতে পারা যায়, প্রায় অজ্ঞাতসারে । শহরে “কিন্তু এই 
মৃতকল্পতার প্রতিকার অবিলম্বে না৷ করলেই নয়। শহুরে লোকদের 
বেশির ভাগই একদিকে আগেকার অবস্থান থেকে হয়েছে বিচ্যুত, 


উত্তরলেখ ২৮৩, 


আবার অন্যদিকে নতুন অবস্থানেও বসতে পারে নি শিকড় গেড়ে 
সাধারণত গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা উচ্ভমী ও উচ্চাভিলাষী তাঁরাই 
স্থবিধা-স্থুযোগের আশায় চলে আসে গ্রাম ছেড়ে। নগরের বিপুল 
জনারণ্যের বিভ্রান্তিকর পথে তারা চলে নানহারা যাত্রী । সেখানে 
তারা খুজে পায় না পুরানো 'প্রথা-প্রতীতির সমর্থন। পল্লী-পরিবেশের 
নীতিবোধ অপরিচিত, বিচ্ছিন্ন নাগরিক পরিবেশে হারায় তার 
সার্থকতা । অনেক ক্ষেত্রে আবার কর্মহীনতা আর অনশনের করাল 
কবলে পড়ে তার!। তাই অবস্থা হয় মারাত্বক । এইজান্যেই 
সেদিকে দৃষ্টি দেয়৷ উচিত তড়িঘড়ি। গ্রামের মানুষদের মতো শহরের 
লোকদেরও সামনে তুলে ধরতে হবে এমন-এক জীবন-নীতি,স্ফার 
মধ্যে সমন্বয় হবে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, আর, যার বলে মানুষ 
বৈষয়িক উন্নতি-প্রচেষ্টার সঙ্গে সামপ্রস্তবিধান করতে পারবে অতীতের 
সাধনায় পাওয়া নৈতিক ও ভাবিক সম্পদের । 
৫ 

এখানে কারিগরি-শিক্ষা। সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে । ভারতে প্রথম 
কারিগরি-শিক্ষায়তন স্থাপিত হ% এক শতাব্দীর কিছু আগে। কিন্ত 
গত দ্বিতীয় মহাসমরের আগে পর্ষস্ত কারিগরি ও নির্মাণবিজ্ঞান-শিক্ষার 
কোন উন্নতি হয় নি। গত মহাসমরে কারিগর ও নির্মীণ-বিজ্ঞানীর 
অভাব বিশেষ অনুভূত হল। তাই কারিগরি-শিক্ষা! ও নির্মাণবিজ্ঞানের 
দিকে দৃষ্টি পড়ল। কিন্তু, তখনকার কারিগরি-শিক্ষা! হয়েছিল সমর- 
কালীন প্রয়োজন মেটাঁবার তাগিদে । জাতীয় জীবনের বাণিজ্য-শিল্প 
ও অর্থনীতির মুল প্রয়োজনের সঙ্গে তার (বশেষ কোন সম্পর্ক ছিল 
না। সে-শিক্ষার যে-টুকু সুযোগ-সুবিধা হয়েছিল তার প্রসারকে 
স্থায়ী ও দৃটভিত্তিক করে-তোলার চেষ্টা কর! হয় নি। 

বিগত মহাসমরে ভারতের অভিজ্ঞতা কিছু কম লাভ হয় নি। 
সে-সময়ে এইটে স্পষ্ট করে বোবা! গেল যে, জাতীয় অর্থনীতির অতি 
প্রয়োজনীয় জিনিসগ্তলোর জন্যেও ভারতকে আমদানির পথ চেয়ে বসে 
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থাকতে হয়। এই অভাব মেটাবার জন্যে সমরোত্বর কালে বিশদ 
পরিকল্পনা! করা হল। ভার ফলে বিজ্ঞানকর্মী ও কারিগরদের 
শিক্ষণের ক্রম-বর্ধমীন ব্যবস্থা হতে 'লাগল। কারিগরি-শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা-বৃদ্ধির কথ মানুষ বুঝল । কিন্তু, তখনকার পরিকল্পন। 
দেশের কারিগরি-প্রয়োজনের হিসেবে করা হয় নি। ১৯৪৫-এর 
শেষের দিকে এবিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা হল। তখন প্রতিষ্টিত হল 
নিখিল-ভারত কারিগরি-শিক্ষা-সংসদ । সংসদের কাজ হচ্ছে কারিগরি- 
শিক্ষার প্রসার ও ব্যবস্থাপনা-বিবয়ে পরামর্শ দেয়! । 

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রচেষ্টা আরও জোরদার হল। 
এম্রিআয় এই প্রথম 'বৈজ্ঞানিক কর্মী-নিরূপণ কমিটী"' গঠিত হল। 
তার কাজ হল দেশে কারিগরি-শিক্ষিত লোক কত আছে না আছে, 
বা জাতীয় পরিকল্পনার কাজে তার প্রয়োজন কত তা নিরূপণ কর! । 
পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার তাগিদে তার প্রয়োজন আরও বেশি করে 
অনুভূত হল। এখন বেশ বোঝ! গেছে যে, বাণিজ্য-শিল্পে, পরিবহণে, 
যোগাযোগ-রক্ষায়। কৃষিতে এবং বাণিজ্য-শিল্লের গবেষণায় বন্ছু 
কারিগর মানুঘের, বিশেষ প্রয়োজন। গত দশ বছরে তার ফলে 
বৈজ্ঞীনিক ও কারিগরি-শিক্ষার বেশ প্রসার হয়েছে। 

পরিমাণের দিক থেকে দেখলেও দেখা যাবে যে, কারিগরি-শিক্ষার 
সুযোগ-সুবিধা অনেক হয়েছে । ১৯৪৭-এ ছিল ৩২টি শিক্ষানিকেতন। 
এইগুলিই প্রথম ইন্জিনীআরিং বা নির্মাণবিজ্ঞান-বিষয়ে উপাধি দেয়। 
১৯৫৭-র ভেতর এইরকম শিক্ষায়তনের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৫টি! 
১৯৪৭-এ এই নিকেতনগুলিতে শিক্ষার্থী ভি হয়েছিল তিন 
হাজারেরও কম। ১৯৫৭-তে দে-সংখ্যা হল প্রায় দশ হাজার । এই 
হিসেবে বাড়তে থাকলে ১৯৬১-র ভেতর নির্মাণবিজ্ঞানের উপাধি- 
পাঠের জন্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এগারো হাজারও ছাড়িস্য় ঘাবে। 
,যথে্ বলে মনে করা হচ্ছে না। তাই এই সংখ্যাকে বাড়িয়ে 
করার ব্যবস্থা হচ্ছে। 
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ডিপলে]মার জন্কে কারিগরি-শিক্ষার সুযোগ হয়েছে ব্যাপকতর | 
১৯৪৭-এ এইরকম নিকেতন ছিল ৫০টি । তাতে শিক্ষার্থা ভন্তি হত, 
চার হাজারেরও কম। ১৯৫৭-তে নিকেতনের সংখ্যা হল ১২৭। 
তাতে ছাত্রসংখ্য। হল ষোলো হাজার। এই সংখ্যা! বাড়িয়ে ১৯৬১স্র 
ভেতর বাধিক ভত্তি-সখ্য। পঁচিশ হাজার করার চেষ্টা চলছে। 
_. পাস-করা ছাত্রও বেড়েছে অনুরূপভাবে । ইন্জিনীআরিং ও 
কারিগরি-শিক্ষার উপাঁধিধারীদের সংখ্যাও ১৯৪৭-এর তেরো শে 
থেকে বেড়ে ১৯৫৬-তে হয়েছে চার হাজারের ওপর । ১৯৪ ৭-এ 
পনেরো শোর কম ছাত্র ডিপলোম। পেয়েছিল। ১৯৫৭-তে তাঁদের 
সংখ্যা হল পাঁচ হাজার। অনুমাঁন করা যাচ্ছে, ১৯৬১-র মধ্যে গ্রাজুট্‌ 
হবে সাড়ে আট হাঁজার, আর ডিপলোগা-ধারী হবে পনেরো 
হাঁজার। 

প্রগতি যে শুধু সংখ্যা আর পরিমাঁণেই হয়েছে তা নয়। নিখিল- 
ভারত কাঁরিগরি-শিক্ষা-সংসদদ এবং এর আঞ্চলিক কমিটিগুলি মিলে 
দেশের প্রত্যেকটি কারিগরি-শিক্ষায়তনের কাজকর্মের হিসেব-নিকেশ 
করছে, তাদের অস্থুবিধাগুলি দূর করে কেমন করে সেগুলিকে উন্নত 
করা যায় তার বিস্তারিত পরিকল্পন। করা হয়েছে । এই হিসেব-নিকেশ 
থেকে জানা গেছে ষে, প্রায় সব নিকেতনেই শিক্ষক, উপকরণ ও 
স্থানের আরও দরকার আছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি 
প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দিয়েছে । তাতে প্রায় সব শিক্ষায়তন 
উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। 

এই হিসেব-নিকেশের পর মতুন-নতুন কারিগরি-শিক্ষায়তনও 
স্থাপিত হয়েছে। যাতে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিষয়ের 
অভাব না হয় এবং অযথা একই বিষয়ের আবৃত্তি না হয় 
তাই রাজ্যসরকার, বাণিজ্যশিল্প-প্রতিষ্ান এবং বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির 
সঙ্ষে পরামর্শ করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলি এমনভাবে 
বিষয়ের ছক করে যাতে শিক্ষার মান বজায় থাকে এবং 


৮৬ নয় ভারতের শিক্ষা 


উন্নত হয়। শিক্ষার্থীর যাতে ব্যবহারিক শিক্ষা ও শিক্ষাঁনবিশির 
স্বযোগ পায় তার জন্যে বাণজ্য-শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ৷ 
হয়। সব রাঁজ্যেই যাতে ইন্জিনীআরিং বা নির্মাণবিজ্ঞানের 
ভিপলোমা এবং ডিগ্রী-শিক্ষার সুযোগ থাকে তা৷ দেখ! রাষ্ট্রের 
জাতীয় নীতির অঙ্গ । এই-সব ব্যবস্থার দরুন স্থযোগ-মুবিধ! 
বেশ বেড়ে গেছে এবং আঞ্চলিক বৈষম্যও হয়েছে অপসারিত, 
সম্পূর্ণ না৷ হোক আংশিকও | 

কারিগরি-শিক্ষা ও নির্মাণবিজ্ঞানের গুণগত উন্নতির আর- 
একটি, দিক হচ্ছে এবিষয়ের বিবিধ শাখায় পোস্ট-গ্রাজুঞটু বা 
নধজকোত্তর শিক্ষার স্ুযোগ-স্গ্টি। ১৯৪৭-এর আগে এ-স্ুবিধা! 
ভারতে প্রায় ছিল না বললেই হয়। এখন অনেকগুলি বিষয় 
শেখাবার ব্যবস্থা রেখে এরকম শিক্ষানিকেতন কয়েকটিই খোলা 
হয়েছে। এখন পধন্ত পাচশে। শিক্ষার্থীর পোস্ট-গ্রাজএটু ক্লাসে 
কারিগরি ও এনির্নাণবিজ্ঞান শেখার ও গবেষণ। করার ব্যবস্থা আছে । 
১৯৬১ সালের ভেতর অন্তত দেড়হাজার পরিণত শিক্ষার্থীর 
শিক্ষা-স্বযোগ দেবার কথ। হয়েছে। 

যে-সব শিক্ষানিকেতন আছে সেগুলির সুযোগের উন্নয়ন ও 
প্রসার সরকারের লক্ষ্য। ইন্জিনীআরিং এবং টেকৃনোলজিতে 
উচ্চতম চর্চ ও গবেষণা করার জন্তে রাখা হয়েছে সেই লক্ষ্য । 
এই প্রচেষ্টার আর-এক প্রকাশ নতুন-নতুন শিক্ষায়তন-প্রতিষ্ঠায়। 
এই শিক্ষায়তন হচ্ছে ছু'রকমের। বিজ্ঞান ও নির্মাণবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণ। করবার জন্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
খোল! হয়েছে জাতীয় পরীক্ষণাগার বা ল্যাবরেটারি। সঙ্গে- 
সঙ্গে আধুনিক বাণিজ্য-শিল্পের প্রয়োজনীয় কারিগর গড়ে-তোলার 
জন্যে উচ্চতর নির্মাণবিজ্ঞান-নিকেতনও স্থাপিত হচ্ছে। “বিজ্ঞান ও 
রাণিজ্যশিল্প-সংসদ এর মধ্যে ১৮টি ল্যাবরেটারি ও নিকেতন 
খুলেছে। এগুলির কাজ হচ্ছে সব বিষয়ের নতুন-নতুন গবেষণা, 
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পরীক্ষণ ও নিদর্শীয়ন করা। উন্নততর বাণিজ্য-শিল্লের পথ প্রশস্ত 
করা এবং বৈজ্ঞানিক, বিশ্ববিষ্ঠালয় ও বাণিজ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
স্বযোগ দেয়া। জাতীয় জীবনের সর্ধত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছড়াবার 
কাজও তাদের ভালোভাবেই করার কথা। খড়গপুরে যে-নির্সাণ্চ 
বিজ্ঞানের শিক্ষানিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা-ও উল্লেখযোগ্য । 
চারটি জাতীয় টেক্নোপজিক্যাল ইন্স্টিটুটের একটি হল এটি। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাসাঢুসেট্স্‌ ইনস্টিটুট অব. টেকনোলজি এবং 
সুইস ফেডারেল টেক্নোলজিক্যাল ইন্স্টিটুট-এর আদর্শে গঠিত 
খড়গপুরের টেক্নোলজিক্যাল ইন্স্টিটুট্টি। এখানে যোলোশো 
ন্নাতকপুর্ব ( আন্ডার-গ্রাজু এট ) শ্রেণীর এবং চারশো স্নাতকেত্তনর 
( পোস্ট-গ্রাজুএট্‌ ) শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার ও গবেষণ। 
করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই শিক্ষাঁনিকেতনটি উচ্চস্তরের নির্মাণ- 
বিজ্ঞানী তৈরি করবার জন্যে স্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও 
নির্মাণ-বিজ্ঞানের জ্ঞান বিকিরণ করাও এর উদ্দেশ্য । এখানকার 
পোড়োরা যে শুধু আপন-আপন শিক্ষণীয় বিষয়ের আধুনিকতম 
তাত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের অধিফারী হবে তা-ই নয়, জাতীয় 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতা হওয়ার মচ্চো শিক্ষাও তার! পাবে। 
আই এখানে যে শুধু মৌল বিজ্ঞানগুলি আর নির্মাণবিজ্ঞানেরই 
বিভাগ আছে তা নয়, ব্যাপক কলা ও সাহিত্যের বিভাগও 
আছে। ভারতীয় সংসদে বিধান অনুমোদন করিয়ে এই নিকেতনটি 
স্থাপন করা হয়েছে। এই ধারার বিধান এই প্রথম । 

বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুরেও অনুরূপ তিনটি নিকেতন স্থাপিত 
হবে। বিশেষ উল্লেখের বিষয় এই যে, বোশ্বাই-এর নিকেতনটি 
প্রতিষিত হচ্ছে মোভিএত ইউনিঅনের সাহায্যে । এ-সাহাষ্য 
এসেছে "উনেসকোর ( জা-শি-স ) মারফত। মাদ্রাজের নিকেতনটির 
নির্মাণে আহন্ুকুল্য আসবে পশ্চিম জার্মানির কাছ থেকে 
আশ করা যাচ্ছে, কানপুরের নিকেন্তনটির বেলায় মার্কিন 
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যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মোটা সাহায্য মিলবে। এই নিকেতনগুলির 
প্রত্যেকটিতে পনেরোশো স্াতকপূর্ব এবং চারশো স্নাতকোত্তর 
শ্রেণীর শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ-ব্যবস্থা থাকবে । আশ! করা 
ক্লায় এই বছরের জুলাই মাসে বোম্বাই-এর নিকেতনটিতে স্নাতকপূর্ব 
শ্রেণীর শিক্ষার্থী প্রথম ভি করা হবে। ১৯৬১ সাল শেষ 
হওয়ার আগেই মাদ্রাজ আর কানপুরের নিকেতনছু"টি খোল। 
হবে। এই চারটি নির্মাণবিজ্ঞান-শিক্ষানিকেতন যখন পুরোপুরি 
চলতে থাকবে তখন নির্নাণবিজ্ঞান-শিক্ষাবিষয়ে ভারত হবে 
পৃথিবীর অন্যতম সেরা দেশ। 
”»» বাঁডীলোরের বিজ্ঞান-নিকেতনের কথা কিছু না বললে ভারতের 
নি্নাণবিজ্ঞান-শিক্ষার কথা সম্পূর্ণ বলা হবে না। ১৯১১ সালে 
এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্ারমনা, দূরদর্শী জামশেদূজি টাটা 
স্মৃতিরক্ষার্থে এর রচন।। ভারতের মুক্তিলাভের পূর্বেই বৈজ্ঞানিক 
বিষয়ে গবেষণায় খ্যাতি লাভ করেছে এই নিকেতনটি। 
১৯৪৬ সালে ভারত সরকারের মত হল যে, এই নিকেতনেও 
নিশ্নাণবিজ্ঞানের উচু ধরনের জ্ঞান ও গবেষণার ব্যবস্থা ও আুযোগ 
রাখতে হবে এবং সেইভাবে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে 
সহযোগ ও পরিস্পরিকতা বাড়াতে হবে। বিগত দশ বছরে 
এই নিকেতনটি ইন্জিনীআরিং ও টেকৃনোলজির বিভিন্ন বিভাগে 
শিদ্ষণের আ্রযোগ বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে চারশোর ওপর 
পোস্ট-গ্রাজুঞএ শিক্ষার্থী ও গবেষক এই নিকেতনের বিভিন্ন 
বিভাগে কাজ করছেন। . 

দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্থে বাণিজ্য-শিল্পের উন্নয়ন একান্ত 
দরকাঁর। আর, বাঁণিজ্য-শিল্পের উন্নয়নের জন্যে দরকার উঁচুদরের 
বৈজ্ঞানিক ও নির্মাণবিজ্ঞানীর, দরকার কারিগর ও দক্ষ কর্মীরও। 
অনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই বা ঠিক তার পরেই কোন বৃত্তি 
অবলম্বন করবে। বাস্তবিক পক্ষে বেশির ভাগ পোড়োর শিক্ষা! 
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শেষ হবে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে, হবে তাদের বিশেষ প্রবণতা, 
অনুরক্তি এবং অর্থনীতিক প্রয়োজনে । তাই, মাধ্যমিক স্তরে 
বিচিত্র শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষাব্যবস্থা এবং নান! ধরনের কারিগরি-* 
শিক্ষানিকেতন-প্রতিষ্ঠা আধুনিক ভারতের শিক্ষা-সংস্কারের পরিকম্বনা 
ও প্রচেষ্টার অন্যতম উল্লেখা রূপ। 

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি-শিক্ষার সংহতিসাধন এক 
সমস্যা । সে-সমস্তা আছে সব দেশেই, শুধু ভারতে নয়। 
অর্থনীতিক উন্নতি দিন-দিন ত্বরান্বিত হচ্ছে। সেই উন্নতির জন্ে 
প্রয়োজন বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে-আসা তরুণদের কোন বাবসায়ে 
বিশেষ জ্বীন এবং একট নিদিষ্ট কালের ভেতর ভালো সু্ররণ 
জ্ঞান লাভ করা। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে 
গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে উপযুক্ত নাগরিকের দায়িত্বপালন করা সম্ভব নয়। 
আবার, কারিগরি-শিক্ষা না থাকলেও সে প্রতিযোগিতায় পেরে 
উঠবে না নিজের ভরণ-পোষণ করতে । উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন 
সাধিত হবে বহু-উদ্দেশ্যসাধক বিগ্ভালয়গুলি থেকে। কিন্তু, এমন 
অনেক পোড়ো আছে যারা বিছ্ভালয়ের পাঠ-শেষে কোন বৃত্তি অবলম্বন 
করতে চাইবে । এর একটা সমাধানের উপায় ভারতে নির্ধারিত 
হচ্ছে জুনিঅর টেক্নিক্যাল ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে । এই-সব বি্ালয়ে 
১৪ থেকে ১৭ বছরের পোড়োর। তিনবছর শিক্ষা 'নেবে। এই 
শিক্ষার পাঠ্যবিষয় হবে কয়েকটি ভাষা, কলা-বিষয়ক বিদ্যা, গাঁণত, 
বিজ্ঞান, ইন্জিনীআরিং-সংক্রান্ত অস্কনবিগ্যা, কারখানা-শিক্ষণ এবং 
প্রাথমিক বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্জিনীআরিং। এই ধরনের বিদ্যালয়ে 
মোট সময়ের শতকরা! ৬০ ভাগ দেওয়া হবে কারখানার কাজ-শিক্ষায় 
প্রথম দু'বছর শিক্ষা হবে সাধারণ; তাতে থাকবে সুত্রধর-বৃত্তি, 
কর্মকার-বৃত্তি, ছণচ-তৈরি, কলকবজা-তৈরি ও লাগানোর শিক্ষা। 
এর লক্ষ্য হবে পোডোদের উপকরণের উপাদান-সম্বন্ধে, যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার-বিষয়ে এবং সুন্ম কাজের 'প্রক্রিয়া-পন্ধতি সম্পর্কে ব্যবহারিক 
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জ্ঞান দেয়া। শেষের বছরটায় হবে পোড়োর রুচিমতো! বিষয়ে 
বিশেষ ও সংহত শিক্ষা । 

এই-মব বিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য বাঁণিজ্যশিল্পে, কলকারখানায় 
কাজ পাওয়ার উপযুক্ত করে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা। এর জন্তে এই 
পাঠপর্বের শেষ বছরের কতকট। দেয়া হয় ইন্ডাস্টি তে, কতকটা। 
ইস্কুলে। পোড়োদের পর পর চারদিন. থাকতে হয় ইন্ডাস্টি তে, 
আর ছ'দিন ইস্কুলে। ইন্ডাস্টিতে হয় শিক্ষানবিশি, আর ইস্কুলে 
হয় সাধারণ এবং কারিগরি-বিষয়ের সুত্রতত্ব-শিক্ষ।। 

ভারতের অর্থনীতিক কাঠামো! এখন কৃষি থেকে বাণিজ্য-শিল্লের 
দিকে ঝু'কছে একটু-একটু করে। সব রকমের মুখ্য ও মূল 
বাণিজ্য-শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্তে জোর চেষ্টা চলছে। ক্ষুদ্রায়তন ও 
কুটির-শিল্পগুলির পৌষকত। ও প্রসার ঘটিয়ে ভারতের কৃষির উন্নয়ন 
এবং পণ্যত্রব্যের চাহিদা মেটাবারও চেষ্টা হচ্ছে। এই-সবু প্রচেষ্টার 
সাফল্যের জন্যে ভারতকে তার সম্পদ ও কারিগরি-সামর্থ্য বাড়াতে 
হবে, তার যন্ত্রপাতি ও কলকবজা তৈরি করতে হবে। দেশের 
বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে জলশক্তি এবং খনিজ-সম্পদকে 
পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। দেশের অগ্রগতির জন্তে 
বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্য-শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণা-কার্ষের সুব্যবস্থা করাও 
বিশেষ দরকার । বিবিধ প্রকার-প্রণালী, প্রসার ও গবেষণার জন্টে 
দরকার উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক এবং নির্মাণবিজ্ীনীও। যে-সব বৈজ্ঞানিক 
ও ইন্জিনীআর আধুনিকতম গবেষণা-কার্ধের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, 
ষাঁর1 সে-সব জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পটু, বিশ্ববিগ্ভালয় 
ও উঁচুস্তরের জ্ঞান-নিকেতনগুলি দেশের অর্থনীতিক উন্নতির উদ্দোস্টে 
তাদের দেবে শিক্ষা । 

বাণিজ্য-শিল্প এবং প্রশাসনের মোটা মাইনের কাজ শ্ুক্ষার সব 
ক্ষেত্র থেকেই যোগ্যতম লোকদের টেনে নেয়। ইন্জিনীআরিং ও 
টেকৃনোলজি সম্বন্ধে আরও বেশি করে প্রযোজ্য একথা । যোগ্যতম 
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শিক্ষার্থীর! এপ্রায় পাস করার সঙ্গে-সঙ্গেই ভালো কাজ পায় 
গবেষণাকর্মের বৃত্তি বা এই ধরনের কোন আকর্ষণ আর তাদের ধরে 
রাখতে পারে ন। এষে শুধু ভারতেরই সমস্তা ত। নয়, সব অগ্রসর" 
দেশেরই । বাস্তবিক 'এই কথাই কখন-কখন বলা হয়ে থাকে €ষ, 
উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তি এবং সঙে-সঙ্গে কর্মে নিয়োগ দেশের নির্মাণ" 
বিজ্ঞানের অগ্রগতিরই স্ুুচক। 

ভারতে এবং অন্যত্রও ইন্জিনীআরিং এবং টেক্নোলজিক্যাল্‌ 
শিক্ষার মূলসমন্তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও টেক্নিক্যাল্‌ বিষয়সমূহের এবং 
পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অন্যান্ ধারার যথার্থ সামঞ্জস্তের সমস্তা। বৈজ্ঞানিক, 
নির্মাণবিজ্ঞানী বা ইন্জিনীআর হচ্ছেন দায়িতবোধ-সম্পন্ন বৃত্বিষ্কীবা 
মানুষ। সমাজের ওপর তাদের কাজকর্মের ক্রিয়া হয় বৈকি। অনেক 
সময় তাদের অজ্ঞাতসারেই তারা নতুন সমাজ, নতুন অর্থনীতিক 
ব্যবস্থা আর নতুন পরিবেশ-স্ষ্টির সহায়ক হন। এই কারণে সমাজের 
নেতৃম্থান নেবার জন্যে তাদের প্রয়োজন হয়। 

এইরকম দায়িত্বপালন করতে হলে ইন্জিনীআরের যোগ্যতা- 
সামর্থ্য যেমন দরকার, তেমনি দরকার নিজের ও পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান । 
আধুনিক বিজ্ঞান ও নির্মীণবিজ্ঞান-শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সে-শিক্ষাকে 
এমন ভিত্তির ওপর স্থাপিত করা যাতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশের 
সেবার ভার গ্রহণ করতে পাঁরেন। সেইজন্েই বিজ্ঞান ও কাঁরিগরি- 
শিক্ষার অন্ুপুরণ করতে হয় সমাজ-শিক্ষা দিয়ে। এই যে বিভিন্ন 
অঙ্গের শিক্ষা-__-এগুলিতে বিজাতীয় ভেদ নেই; এই-সব নান! অঙ্গ 
নিয়ে প্রকৃত শিক্ষা পূর্ণাজ। এই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাই মানুষের শিক্ষণীয়। 
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-শিক্ষাকে পুষ্ট করে সাধারণ ও সামাজিক শিক্ষা। 
আবার, সাধারণ ও সামাজিক শিক্ষাকে পুষ্ট করে বৈজ্ঞানিক ও 
কারিগঞ্থি-শিক্ষা। মানবীয় ও সামাজিক বিষয়সমূহের মধ্যে দিয়ে 
মানবজাতির চিরাগত হৃৎসম্পদের দিক প্রকাশ পায়। 

বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং অন্যান্য উচ্চতম শিক্ষানিকেতনের লক্ষ্য হচ্ছে” 
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এমন শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ কর! যার ফলে মানবিক ইতিহাস ও 
সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত বিজ্ঞানী ও নির্মাণবিজ্ঞানী তৈরী হয়। 
সাধারণত চার বছর লাগে প্রথম উপাধি-লাভের উপযুক্ত হতে। 
সংক্ষিপ্ত এই চারটি বছরের ভেতর এ-উদ্দেশ্যসাধন করতে হলে 
বিশেষ সাবধানতাঁর সঙ্গে শিক্ষা-বিষয়ের পরিকল্লনা করা দরকার । 
শিক্ষণীয় বিষয় এমন হওয়] চাই যাতে জীঝনের ব্যবহারিক ও ভাবিক 
প্রয়োজন উভয়ই মেটে । স্থযোগ যদি রাখা হয়, আর তাঁর চেয়ে 
বড়ো! কথা, যদি শিক্ষা! ও সেবার ঠিক-ঠিক পরিবেশ গড়েতোলা এবং 
বজায় রাখা হয় তা হলেই এ-ছু'দিকের প্রয়োজন মেটা সম্ভব। 
শেষু বিচারে, সমস্ত শিক্ষাপ্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের 
যোগ্যতার ওপর । যে-বিশ্ববিষ্ঠালয় সাহিত্যকলা, বিজ্ঞান ও নির্মাণ- 
বিজ্ঞান-বিষয়ের স্ুসমঞ্জস শিক্ষাবিষয় নির্ধারণ করেছে সেখানেও 
আদর্শ বাস্তবায়িত করা শক্ত হবে যদি শিক্ষকরা সকলে *্পরম্পর 
সহযোগিতা না করেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমানা যত বিস্তীর্ণ হতে 
থাকে তত নতুন-নতুন সমস্যা জাগতে থাকে । একগাত্র উচ্চগুণসম্পন্ন 
ব্যক্তিরাই এই-সব .প্রশ্ন-সমস্তা সমাধান করার উপযুক্ত করে তৈরি 
করতে পারেন তরুণদের । 

বিজ্ঞান ও নির্মাণবিজ্ঞানে অগ্রগতির জন্তে চাই অধিকতর নিবিষ্ট 
বিশেষজ্ঞতা। কিন্তু বিশেবজ্ঞতাঁর মোহে যদি মানুষ সামাজিক ও 
মানবীয় বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে তবে মানুষ হবে প্রাণহীন যন্ত্রের 
মতো । কেননা, সাহিত্য ও শিল্পকল। প্রভৃতি মানবীয় বিষয়গুলি 
জীবনকে করে শোভন-স্ুন্দর। সমাজ এখন বিজ্ঞান ও নির্মীণ- 
বিজ্ঞানের ওপর বেশী নির্ভরশীল হয়েছে বলে বিষয়টি হয়েছে আরও 
গুরুত্বপূর্ণ। তাই, এখন এই দাবি কর! হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্ালয়ের 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এমন ভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন ভাবী 
নির্মাণবিজ্ঞানীরা! দেশের নেতাও হতে পারেন। এখন মানুষের 
যে চিত্তের গভীরতা, বুদ্ধির নমনীয়তা এবং অস্পইদৃশ্য ভবিষ্যৃতে 
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নানাদিকে যতট। বাঁড়বার সামর্থ্য থাকা দরকার এর আগে ততটা 
কখনই হয় নি। যত এর প্রয়োজনীয়তা বেশি অনুভূত হবে 
ততই অন্তান্য উচ্চশিক্ষা-নিকেতনের ও বিশ্ববিষ্ভালয়ের সামনে 
উপস্থিত হবে বিজ্ঞান ও কলা-বিষয়গুলির সামঞ্জস্তের আবশ্যকতা ॥ 
খড়গ্পুর এবং বাঙালোরের এই সামপ্রস্ত-প্রচেষ্টার কথা! আগে বলা 
হয়েছে। সম্প্রতি সরকার বৈজ্ঞানিক নীতি-বিষয়ে এক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে। এ-জিনিস এই প্রথম। এতে আধুনিক পুথিবীতে 
বৈজ্ঞানিকের স্থান কোথায় তা পরিষ্কার ভাষায় বল! হয়েছে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের এক নতুন মন্ত্রণালয় খোল হয়েছে । তাঁর নাম হচ্ছে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সংস্কৃতি-বিষয়ক-মন্ত্রণালয় । বিজ্ঞান, নির্মাণ 
বিজ্ঞীন এবং সংস্কৃতির স্ুসমপ্তস সমন্বয়ের এ হল প্রশস্ত প্রচেষ্টা । 


২২শে এপ্রিল, ১৯৫৮ 


॥ ওক্সিয়েত্প্টক্স প্রবন্ধ ও সমাচলাচনা। সাহিত্য ॥ 








'ভাবা-সাহিত্য-সংস্কৃতি--অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবর্তী ৬৪ 
ঝবীজ্রনাথের ধর্মচিন্তী--ডাঃ তারক নাথ ঘোষ ৫০৬ 
বাংলার বাউল ও বাউল গাশ--উপেন্দ্রনাথ ভট্াচার্য ২৫০৬ 
বৈভাবিক ছর্শন__অনস্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ ২৯-০০ 
মহামতি বিদুর*-মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ ৩**? 
কাছের মানুষ রবীকজ্রনাথ-নন্দগোপাল সেনগুঞ্চ ৩২৫ 
বজ-সাহিত্য-পরিচয়-_কবিশেখর কালিদাস রায় চিত 
বন্ধিম-সাহিভ্যের ভূমিকা _শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্বৃতি ৫০০ 
কি লিখি 1__যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধী ৩৫, 
ভক্ত কবীর-_-উপেন্দ্রকুমার দাস ৫:০০ 
বাংলার অর্থ নৈতিক ইতিহাজ- নৃপেন্্র ভট্টাচা ৫০৯ 
রবীজ্দ কাব্য-পরিক্রমা- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৫০০ 
রবীক্দ-নাট্য-পরিক্রমা- উপেন্দ্রনাথ ভষ্রাচাথ ১২০ 
রবীজ্্নাট্যপ্রবাহ্ঃ ১ম খণ্ড-_প্রমথনাথ বিশী ৫:৪৩ 
ববীক্্নাটা প্রবাহ, ২য় খণড-প্রমধনাথ বিশী ৫:০০ 
রবীক্দ্র-বিচিত্রা--প্রমথনাথ বিশী €*৬৬ 
নানা রকম- প্রমথনাথ বিশী দির 
ববীন্দ্-হৃদ্য়--রেণু মিত্র নর 
€নেহেরু ও পররাষ্ট্রলীতি-_অনাদিনাথ পাল ৫:০৯ 
বাঙ্গালী সংক্কৃত্তি প্রসঙ্গ--অধ])াপক গোপাল হালদার ৪'৯৬ 
॥ ভ্রসণ-কাক্িনী ॥ 

কেদ্বার-বদরী-জ্যোতিষচন্দ্র রায় ৪:৫৯ 
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানসসরোবর-__ 

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮১৯৬ 
দুনিয়। দেখছি-_কল্যাণী প্রামাণিক হী 
ভারভ-জমণ--রামনাথ বিশ্বাস ৫*০৬ 
দেশে দেশে মোর ঘর আছে-_ব্বপনবুতড়া ২৫০ 
সাত সমৃদ্দ'র তের নদীর পারে_স্বপনবুড়ো ২*৫০ 
মহথাচীনে শ্ীনেহেরু--বার্তাবহ ৪ 
নতুন জাপধন-_কালীপদ বিশ্বাস 55 
টানটান... 


' ॥ ওন্রিচেন্ট বুক কোম্পানি £ কলিকাভা-১২॥ 


শওক্িসেন্টেন্স শিক্ষানীতিক্স খই 
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জমাজ-শিক্ষার ভুমিকা__নিখিলরপন রায় ৩'০০ 
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সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা-_প্রতিভ গুপ্ত ৮৪০ 
শিক্ষাগ্ডরু রবীজ্্নাথ-_ প্রতিভা গরপ্ত দি 
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প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ--অনাথনাখ বন্থ ১২৫ 
প্রাথমিক শিক্ষা রেণু মিত্র ০ 
শিশু পরিবেশ--সমীরণ চট্টোপাধ্যায় ৬:৪৪ 
শারোদৎসব দর্শন সমীরণ চট্েপাধ্যয় ২:৪৪ 
গুরু-দর্শন-_-সমীরণ চট্টোপাধ্যায় ২৫০ 
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা! ও সাধনাধীরচন্ত্র কর ৪*০০ 
সর্বাজীপ শিক্ষা _এম্খীরচন্দ্র কর ৫*৪০ 
বুনিয়াদী শিক্ষা-বিজয়কুমার ভট্টাচার্য সঃ 
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি__বিজয়কুমার ও সাধনা ৩*০০ 
নঈ ভালিম-ধীরেন্্র মজুমদার ২০৪ 
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ১ম-অনিলমোহন গু ২৯০ 
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য-_-অনিলমোহন গু ৪*৫০ 
বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন-_-অনিলমোহন গুপ্ু ৪-০০ 
বুনিয়াদী শিক্ষাপন্ধতি_-মানলমোহন গুপ্ত ২:৫০ 
শিক্ষকশিক্ষণ-প্রবেশিক--বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ু ২'৫০ 


শিক্ষার নৃভন পথে_ শ্রতিনাথ চক্রবতী 

নয়াশিক্ষা ফশিতৃষণ বিশ্বাস 

গ্রন্থাগ!রে পুস্তকণির্ব।চন-_রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭৬ 
গ্রেন্থাগীর ও গ্রেন্ছাগারিক-_রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ৯৯০ 


॥ ওন্রিয়েন্ট বুক ০কাম্পানি £ কলিকাভ  ॥ 





